2৮5৯ ফি 
রে ed he a3 উট রি টা 


2 ৮ 
শসত্ুতলীন্কিক্ক ভৰত 1" 











২য় সংখা ৷ ] স্বিতীয্ ভাগ । [ জ্যেষ্ঠ, ১৩১৭। 








সম্পাদক মহাশয়, 
আপনি বাশ্তৰ-জীবনের খটনা জানিতে চাহ্ছিছেন, নিয়ে কয়েকটী খটবা, বাছ। 
আসার নিজের ঘটিক্সছিল লিখলাম । 

১৩১৩ সালে, আম তখন এখানে, আমার একটী আত্মীয় কোন 
স্থানে মার! যান । সেদিন বৈশাখ মাসের ২৯শে ছিল। আমি তাহাকে 
বাল্যকালাবধি অত্যন্ত ভাল বাসিতাম, এখনও বাসি। ও দিন 
সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ আমার এমনি মন খারাপ হইদ্ন। গেল ও চোপের 
সন্মুখে নানারূপ বিভ্ীষিক! দেখিতে লাগিলাম, যে তখনি এখানে অন্য 
সকলকে বলিলাম, যে, আমার ঘে আত্মীয়ের অন্স্থ সংবাদ সকলে প্রনি- 
মাছ, তিনি আজ মার! গিয়াছেন। আমায় সকলে তিরস্কার করিলেন, 
কিন্ত আমি পুনঃ পুনঃ বলিল।ম, যে, না আমার মনের ভিতর কে বলিয়া 
দিতেছে, যে তিনি মার! গিয়াছেন। 

এই সমস্ব বলিয়া রাখি, থে আমি তখন দ্বাদশবর্ষীয়া মাত্র । ম্ৃতরাং 
কোন রকম যে ভাবিয়া, বলিয়াছিলাম তাহ! নছে। তাহার পরদ্ধিন 
আমার আত্মীয়ের নিকট হইতে টেলিগ্রাফ আসিল, যে “তিনি নাই””। 

ইহাকে ফি বলিব, ০সকৃও সাইট, না ভৌতিক? ইহার পরও 
প্রাঞ্গই আমি বেন ঠিক সমস্ত ঘটনা, খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া ভাবিলে 


চক্ষে সন্মুখে দেখিতে পাইতাম। এক'দনকার একটী ঘটন। বড় 
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অলৌকিক রহমত ।  " ১[ ২য় ভাগ, ২ল্স সংখা) । 


আশ্চর্য্য আছে। এটাও আমাদের বাটীব্র সকপেই জানেন । আমার: 
মা বিদেশে থাকেন। স্থতরাং কোন বুকম বিপদাপদ হা সংসারে মনা- 
স্তর হইলেই সহঞ্জে কিছু লানান যার না। কিন্তু একদিন কোন কারণে, 
আমার শরীর ও মন অত্যান্ত থারাপ হইয়াছিল, কেবল মার কাছে 
যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। এটী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার সময় 
ঘুমাইস। পড়ি । ঘুমাইঝ! স্বপ্র দেখি, যেন আমি মার কাছে গিয়াছি, ও মা 
আদর করিয়া! সমস্ত ভ্রিন্ঞাস। করিলেন, ইত্যাদি অনেক কথ। হুইল । 
কিন্ত যেখানে আমি শুইয়াছিলাম, তাহারা বলিল, উঠিবার পর, বে 
তুমি অন্তানের মত হইয়া গিয়াছিলে, তাই তোমার মাথার চোখে জল 
দেওয়! হইতেছে । 

এই ঘটনার দুই দিন পরে মা আলিলেন, ও প্রথমেই বলিলেন ঘে, 
লেন লন্ধ।র সময়, ভূমি এইরূপ কাপড় ও জাম! পরিক! ছিলে কিনা? 
আমি আশ্চর্য হই! উত্তর করিলাম বে, হা! ছিলাম ॥ তাহার খানিক 
পরে, ম! বলিলেন, ( ঠিক যেনন স্বপ্ন দেখিঘ্থাছি লাম সব বর্ণে বর্ণে মিলি! 
গেল যে, তোমার সেদিন ছঃথপূর্ণ মুখ দেখিয়! থাকিতে পারিলাম না, 
ভাই আজ এত শীঘ্র চলিয়া আসলাম । 

আমি ত আহ্চর্য/স্থি ত হইয়া গেলাম। আমার নিকটে যিনি ছিলেন, 
তিনিও লমস্ত কথ। ( পূর্বে স্বপ্নের কথা সব বলিয়াছিলাম ) শুনির।। ও 
আমার কথার সহিত মিলিত হইল দেখিলা আশ্চর্য্য ছইস্া গেলেন । 

এইরূপ আমার অনেক বার হইয়াছে । মাও প্রায়ই, আমিও প্রায়ই 
চে, ও একমনে চিন্তা করিপেই দেখিতে পাই । 

গত বৎসর আশ্বন মালে, আমার একজন আত্মীয় মারা যান 
দেবারেও পুর্বে হইতে জানিতে পানি । 

অনেককে আমার এ খটন। ল্লানাইয়াছিলাম, সকলেই বলেন, যে, 





হাই, ১৩১৭ । ] শামীজীর কথিত বিগ্রহ দর্শন । 


ইহাকে সেকেণ্ড সাইট বলে । চেষ্টা করিলে, আরও উন্নতি করিতে পারা 
যার। কিন্তু আমি ইহাতে ততট! মন দিই নাই। ইহাকে কি বলে, 
আপনাদের মধ্যে যদি বেছে উত্তর দিতে পারেন ত বড় বাধিত হইব । 


শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী । 


স্বামীজীর কথিত বিগ্রহ-দর্শন ৷ 
(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর ) 


(ক) একবার শিলেটের অন্তর্গত ঢাক! দক্ষিণ নামক গ্রামে যেখানে 
মহাপ্রভুর পিতামহের বাটী ) যাইতে যাইতে অরণামধো মহাপ্রভুর ম্ৃত্তি 
দর্শন হুইল। মৃত্তিটী আনন্দজনিত নৃত্যের এক অপূর্ব্ব ভাবযুক্ত। 
দেখিয়! প্রাণ বড়ই আকৃষ্ট হইল । পুনর্ব্বার দর্শন জল্য প্রাণ বড়ই 
ব্যাকুল হইতে লাগিল । তৎপরে উক্ত ঢাক! দক্ষিণ গ্রামে যাইয়। ঠিক 
লেইরূপ মুক্তি মন্দিরে স্থাপিত দেখিতে পাইলাম । 

(খ) সরস্বতী নদীতীরে সিদ্ধপুর নামক গ্রামে একটি সন্গ্যাসীর 
আশ্রমে শয়ন করিয়া আনকি এমন সময়ে একটি সুন্দর পুরুষ ও একটি 
স্থন্দরী নারী-মূত্তি দেখিলাম । পরদিন বিন্দু-দকোবরে স্বান করিতে 
বাইর! তীরদেশে ৬কপিলদেব ও তাহার মাতা দেবহুতির ছইটি প্রতিমুক্তি 
রহিন্নাছে দেখিলাম । আমার রাত্রে দৃষ্ট মৃত্তি ছুইটি ঠিক এই 
প্রকারেরই ছিল । 


অলৌকিক রছন্ ॥ [ ২য় ভাগ, ২র সংখা । 


গে) শ্রবন্দাবলে গোবিন্দ-কুণ্ড নামক স্থানে (যেখানে শ্রী 
মাধবেন্দ্র পুরী গৌসাইকে দুণ দিয়াছিলেন ) জলের ভিতর একটি সহান্ত 
শ্রিগোপাল-মৃত্তি দাড়াইরা রছ্িয়াছেন দেখিলাম । পরে মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঠিক সেইরূপ গোপাল-সুত্তি রহিয়াছেন। 

আরও অনেক স্থলে বিগ্রহ সম্বন্ধে এটরূপ দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়। 
আমার ধারণা হইয়াছে যে, বিগ্রহ সকল, লচ্চানন্দ-সৃত্তি এবং তাহার। 
ভক্তদের বণাথই দর্শন দেল। 


স্বামীজীর দাউজি মহারাজ দর্শন । 


বৃন্দাবন হইতে দশ বার ক্রোশ দূরে মহাবনের দিকে দাউজি নামক 
গ্রাম । এই গ্রামে ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্ণচন্্রের পৌত্র বক্সের প্রতিঠিত শ্রী শ্রীঞ 
বলরাম বিগ্রহ আছেন। বিগ্রহ অতি জাগ্রত এবং প্রতাক্ষ- 
লীলামর, পরম-সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ পাযাণ-নির্ন্মিত হ্থগঠিত শ্মৃত্তি। স্থানীয় 
ব্রজবাসিগণ বিগ্রহকে দাউঞ্ি মহারাজ বলেন। ভাহার৷ সকলে দাউঝ্সি- 
গত-প্রাণ। দাউজি মহারাজের উপর ঠাহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর । তিনিই 
তাছাদের শ্রছিক-পারাত্রকের সমাক্‌ ভরণপোষণকারী ও হর্ত/কর্তা বিধাতা ৷ 
আমি প্রথম যখন সেই স্থানে গিয়াছিলাম, শ্রীপরমেশ্বর দাউজি মহা- 
রাতকে বলিয়াছিলাম যে, প্রভে, আমাকে উত্তমন্্রপে ভোজন মিলাইর। 
দিও এবং ভালবা(সক্স! এইস্থানে রাখিও। মন্দিরের অপর এক পাশে 
মা রেবতীদেবীর :শীমুন্ডি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম 
বে, “দাউন্দী মতারাজ, তুমি বামার পিত! ও শ্রীএীদশ্বরী রেবতী আমার 
মাতা; আমাকে গোপালের মত লালন-পালন করিও এবং অবস্থিত 
রাবিও।” এএ৮ দাউজী মহারাজ আমার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। 
আমাকে বড় ভালবালিতেন। মাঝে মাঝে বাবা ও মা দুইজনেই দেখা 


নক 


জো ১৩১৭। ] স্বামীজীর কথিত বিগ্রহ-দর্শন ॥ 


দিতেন । পর্ম-হ্ন্দর কৃষণবর্ণ ( ময়ূর পুচ্ছ-মধ্যস্থ ঘন কৃষ্কবর্ণের মচ ) এক 
পুকুবন্ধপে দেখ! দিতেন । শয়ান অবস্থার কখন কখন গাঢ় আলিঙ্গন 
প্রদান করিতেন । তাহার করুণার স্থানীয় পাণ্ডাগণ আমাকে অতান্ত 
ভালবাদিতেন। সাধারণের দুর্লভ দাউজি মহারাজের নিজ ভোগের 
প্রসাদ আমাকে খ।ওয়াইতেন । 

একবার আমি অন্ত দেশে বাইলে, কোন পাণ্ডা আমার জন কাদির1- 
ছিলেন, সকলেই হ্ঃখ্িত হইকাছিলেন। এইরূপভাব একদিন দাউজি 
মহারাজ আশ্চর্ধযভাবে আমাকে জানাইক্জাছিলেন। আমি আহাজের 
মধ্যে ছিলাম, দিবাভাগে অকস্মাৎ দাউজ্জি দর্শন দিয়া বলিলেন, শ্তুমি 
বড় নিষ্ঠ'র, তোমার আন্ত তোমার মা, কাদেন ও পাও্ডারা কাদেন, 
ত্বমি আমাদিগকে ভুলিরা রথিয়াছ। শীক্র চল এইন্ধপ অনেক 
লময় দর্শন দিয়াছেন। একদিন আমি দাউর্জি দশন করিতে করিতে 
বলিলাম “আমি নবখনশ্যাম জ্রীমাধব-মূহি দেখিতে বড় ভালবাসি 
আমাকে সেইরূপ দেখাও ।'” তখনি লে বাসনা পূর্ণ করিলেন । রুষ্ণ- 
বর্ণ শ্রী-বিগ্রহ বহুক্ষপ নবঘনগ্তাম বর্ণ ধারণ করিয়া! দর্শন দিলেন । 

স্বামীজী নিজহন্তে এই ব্যাপারটি, লিখিয়াছেন এবং নিয়ে এই টুকু 
টীকা স্বরূপে লিখিয়াছেন, “ভগবানের |নত্য ও লীলাময় এই ছুই ভাবই 
তাহার কপাতে ভক্তগণ অনুভব করেন। একদিন শ্রমদ্‌ গুরুদেব- 
প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম__নিতায ও লীলা হুইই সত্য ৷” 


ভীকা্তিকচন্দ বন্দেযোপাধ্যান্ব । 


অলৌকিক রহস্য ৷ [ হন ভাগ, ২য় সংখ্য। ৷ 


সন্ন্যাসীর অলৌকিক কার্য । 


নিয্ললিখিত বিষছট আমার একজন সোদর-প্রতিষ বন্ধুর নিকট হইতে 
অবগত হইয়াছি। 

আমার উক্ত বন্ধুটি বলিলেন, ( তাহাদের নিবাল রুঞ্চনগরের উপকণ্ঠে 
ঘুণী নামক গ্রামে ) একদিন গ্রীশ্ম কালের রাত্রিতে, আমর! চারিলন 
সমবয়স্ক যুবক মিলিয়া নিকটস্থ একজনের বহির্ব্াটীতে রাত্রি ব্দান্দাল 
৯৪ টার সমছগ শয়নের উদ্ভোগ করিতেছি, ( তাহারা কয়েকজনে ওঁ 
স্থানে পূর্ব্বাপর শয়ন করিতেন ) এমন সময়,-_“বোম্‌ বোম্‌ ভোলানাথ" 
বলিয়া নিঃসন্ধে প্রন্ততিকে সঙাগ করিয়া জটাজুটধারী, গেরুয়া বসন- 
পরিহিত এক স্বন্দর সুপুরুষ সল্লাসী আমাদের নিকট স্মাসিয়া উপস্থিত 
হইলৈন । 

হঠাৎ অন্ধকার রাত্রিতে সক্সযাপীর আগমনে যুবকগণের মধ্যে একট। 
উদ্বেগের ভাব লক্ষিত হইল ; সকলেই চতুদ্দিক হইতে নানারূপ প্রশ্ন- 
বাণ সঙ্লা'সীর উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু সন্ন্যাপীর ঠাকুর সপ্তরতী-বেষ্টিত বীর অভিমস্থার স্কান্ন অটল 
আচল ভাবে রছিলেন, কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তর ন! দিল্সা বহির্ববাটীর 
দাওয়ার উপর উঠিয়া! বসিলেন ও বলিলেন, “বাবা, অধিক রাত্রি হইয়াছে 
বিশেষ অন্ধকার রাত্রি সেন্ড, রাত্রিটা এই আশ্রয়ে কাটাইবার বাসন! 
করিতেছি ।”” 

যুবকগণের মধ্যে অনেকেই আশ্রয-প্রার্থী সর্যাসীর বিরুদ্ধে দীড়াই- 
লেন। একজন ‘খেদাই না উঠান চবি" রকমের বলিল, “ঠাকুর, এখানে 
থাকবে কি করে? এখানে এত মশা যে তিষ্ঠান ভার?) এই দেখনা 


ie 


জোট ১৩১০ ৷] সঙ্গযানীর অলৌকিক কাৰ্য্য । ৫৫ 
আমরা সকলেই মশারী খাটাইয়। শুই, তুমি মশারীর বাইরে থাকৃবে কি 
করে ?* 

সন্লগালী। আচ্ছা, বাবা মশায় যাতে কিছুনা কর্তে পারে, তা’ 
কারুর। দিব ॥ কিন্ত এই অন্ধকার দুর্যোগ রাত্তিরে আশ্রয় ছেড়ে আর 
কোথাও যাব না। 

সন্সঠালীর উক্ত কথ! স্তনিয়া যুবকগণ একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইল ও 
বলিল, “আচ্ছা ঠাকুর, তাহলে থাক-_কিস্ত আপনার কি আহার 
হবে?” 

একজন যুবকের বিশেষ পীড়াপীড়ি সবেও সন্যাসী কিছুই আহার 
করিলেন না। .ইতিমধ্যে একজন যুবক সন্ল্যাসীর নিকট আসয়! বলিল, 
“ঠাকুর, আমার হাততট। দেখনা, আমি কত দিন বাচবে।, ও আমার জস্মটা 
স্থথে কি নান! বিপদ্পাতে কাটিবে .” 

সন্াাসী ঠাকুর মৃদু হাসিয়। বলিলেন) “বাঁব।, হাত দেখিয়! ভবিধাতের 
কথা বল অসম্ভব, কারণ ঘদিও অনৃষ্টে কি ঘটিবে ও কত দিন পরযমায়ু 
তাহার একট! হণ্ড, ললাট দেখিয়া আভাস পাওয়। যান ; কিন্ত তাহা প্রায় 
ঠিক করিনা বলা যায় না। শুধু অদৃষ্ট লইরাই মাস্ষের গতি চালিত হয় 
না। অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই বিষয় লইয়! মানুষের শুভাশ্ুভ ও মরণ- 
আনল চপিয়| থাকে । তুমি যেমন কাঞ্জ করিবে, তাহার ফলভোগ সেইরূপ 
করিবে। তুমি চারিথান কাঁঠালের পাত1 লইয়া আইস, আমি রাত্রির 
মশ। নিবারণ করিয়া দিব ।”” 

একটী ঘুবক আলে! লই! কাঠালের পাত। আনিতে গেল, সৌভাগ্য- 
ক্রমে একটা কাঠাল গাছ নিকটেই ছিল ঘুবক খানকতক পাতা লয়! 
ফিঁরল। 

সন্ন্যাসী কাঠালের পাত! চাটি দ্বার! চারিটা “ঠোঙ্গা” প্রস্তুত করিয়া 


অলৌকিক রহস্ত ! [১ ভাগ, হ সংখ্যা। ৷ 


তার পর যথ। নিরমে লকলে 


চি 


দিয়া গৃহের চারিকোণে রাখিতে বলিলেন । 


শয়ন করিলেন। 


৫ ক শু 


প্রাতে গাত্রোখান করিয়া সপ্লযালী ঠাকুর বলিলেন, “কেমন, বাবা- 
সকল মশার বিরক্ত করিয়াছিল ?” যুবকগণ একবাঁকো বলিল প্কিছ 
মাত্র ন!’ 

উক্ত বন্ধু বলিয়াছেন বাস্তবিক আমরা সপ্লাশীর অদ্ভুত কাৰ্য্য দেখিয়া 
বড়ই আশ্চর্য্য হুইয়াছিলাম, সেদিন একটাও মশার গুন্‌ গুন্‌ আওয়াজ 
পর্যাস্ত আমাদের শ্ুতিগোচর হয় লাই। 

তারপর সন্গ্যাসী ঠাকুর “ঠোঙ্গা' কছটি আনিতে বলিলে, একজন 
যুবক ঠোলা কয়টি হাতে করির! দেখে কি আশ্চর্য্য ঠোঙ্গা কয়টিহ 
কোটি কোটি মশান্থ বোঝাই ! যুবক নিদ্রার ব্যাঘাতকারী শক্ররগপকে 
হাতে পাইয়া সকলকে শমন-শদনে পাঠাইবার ব্যবস্থ। করিতেছিপ ॥ 
কিন্ত সন্যাসী ঠাকুর বারণ করার তা! হইতে বিরত হুল । 

সন্গ্যালী ঠাকুর যুবকের নিকট হইতে উহ। লইক্স। সমস্ত মশাগুলি 
উড়াইয়া দিলেন । 

তখন সকলেই ঠাকুরকে ধরি! বলিণ, বলিল “ঠাকুর আমাদের 
মশা ধরার উপারটা শিখাইতে হইবে ।”” 

লন্্যাদী ঠাকুর বপিলেন, “আচ্ছা শিখাইব, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কি 
ভাবিয়া বলিলেন, “না, তোমাদের শিখাইব লা, তোমর। তাহলে শত শত 
জীব এককালে হত্যা করিবে, বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন । 


শীলালগোপাল মি । 


জে, ১৩১৭ ।] পিতৃ দশন। 


ih 
পিতৃ-দর্শন। 

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কোতলি (বিক্রমপুর) নিবালী বাবু মনোমোহন 
কুণ্ড, নারাক্মণগঞ্জ কুণ্ডু বাবুদের গদিতে জনৈক কণ্পরচারী। তাহার 
সঙ্গে আমার বিশেষ জানা শুনা এবং সপ্তাব আছে। তাহার চরিত্র 
সম্বন্ধে আমার বে কিছু জ্ঞান আছে, তাহাতে তিনি শ্বভাবতঃ শান্ত, 
স্ব্টল এবং ধর্ম্মভীরু বলিয়া আমার ধারণা । সাধারণ আন-মওুলীর 
স্টান্স তিনিও এতকাল, অধ্যাত্ম-তত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বা ক্ষীপ- 
বিশ্বাসী ছিলেন ॥। কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষের ছুরতিগয্া অত্যা- 
শ্চর্ধা বিধানে, একট ঘটলাতে তাহাকে বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমিতে চির- 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবের শত উপদেশ ব! যুক্তি তর্কেও এক্প 
অভাবনীয় পরিবর্জীন সংদাধিত হইত কিন! সন্দেহ । 

১৩০৯ সনের ৯ই ভাদ্র বুধবার ভাঙার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি 
কিন্দু-প্রথানুলারে পিতার মালিক শ্রাদ্ধাহুষ্টান সম্পন্ন করিবার মানলে 
প্রাতাহিক হবিয্যাদি যথাবিধি কাযা আসিতেছেন। তাহার অভি- 
ভাবিক! মাতৃদেবী, শ্রীজনস্থলভ-স্বাভাবিক-সংস্কার-প্রণোদিত হুইরা, 
পুত্রকে এই বলিয়া সময় সময় উপদেশ দিয়া থাকেল,--“তু'ম বর্তমান 
অবস্থাতে এক বৎসরকাল, বিশেষ সতর্কভাবে চল! (ফর! করিবে" 
তিনি বিশ্বাস করেন, দেহ-সুক্ক প্রেতাত্মাগণ, পার্থৰ মায়াশৃন্খলে 
আবদ্ধ থাকিয়া, ব্ৎসরাস্তে ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়। পর্য্যন্ত, প্ৰ প্ৰ বাপস্থ/নের 
চতুঃপার্থে, কিন্ব। অস্তেটটিক্রিয়। স্থলে ( শ্মশান, কবর ইত্যাদি ) অতি 
উচ্ছ্্ঘল ও অস্থিরভাবে সতত সুরিয়|া বেড়ায় । স্তরাং তৎকাল 
পর্য্যন্ত [পুত্র-কলত্রািয পক্ষে প্রেতদর্শন ন্বাতাবিক ও ভয়-বিপদ- 
লক্কুল । 


লৌকিক রহসা। [ হয় ভাগ, বনৰ সংখ্য। । 


মনোমোহন বাবুর পিতার মৃত্যুর ১৫১৬ দিবল পর এক রজনীতে, 
তিনি, ত-হার মাতা ও জোষ্ট ত্রাতৃবধূসহ বাড়ীর উত্তরের ডিটির গৃছে 
শায়িত ছিপেন। রাত্রি অন্থমান ২ টার লমর তাহার মাতা, তাঠাকে 
এবং দায় শ্রাতৃবধূকে ডাকিয়। প্রশ্বা করিবার উদ্দে্তে বাহিরে 
যাইতে ছিলেন। তাহার পিছনে মনোমোহন এবং তৎপশ্চাৎ পুত্রবধূ, 
তিনি ক্রমে অগ্রলর হইক। পিড়িতে অবতরণ করিয়াছেন ; এমন সময, 
হঠাৎ কি যেন দেখিয়! ভীত ও চমকিতভাবে পশ্চাংপদ হইতে ছিলেন । 
পুত্র ইহ। দেখিয়া মাকে দ্রিডভাদ৷। করিলেন, “মা! তুমি এরূপে 
হঠাৎ পাছে হুটিলে কেন”? তপন মা খলিগেন, "এমন কিছু নয়, 
হরি নাম কর, হরি নাম কর।”” এই বলিম্ব। তিনি পভগ্গে হরিনাম 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন কিন্তু ইহাতে মনোমোহন বিন্দুঘাত ভীত 
বা উৎকষ্টিত না হইয়া স্বয়ং অগ্রবন্তী হওত আঙ্গিনাতে দৃষ্টিপাত 
করিলেন । দেখিলেন, তাহার পিতা রাজকিশোর কুণ্ড, ১০১৫ হাত 
দুরে অতি বিমর্ষভ!বে নগ্রদেছে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্থির-দৃষ্টিতে 
তাহাদের প্রতি চাহিয়। আছেন। ক্ষীণ-বিশ্বাসী মনোমোছন নিজ 
চক্ষুর্থয়েও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ॥ তিনি চক্ষু রগড়াইর! পুনরপি 
চাহিলেন। তখনও ছায়ারূপী পিতৃদেব পুর্ব দাড়াইয়। আছেন। 
এইরূপে তাহার পিত! প্রায় ২ মিনটকাল সকলকে দেখ। দিনা! ধাঁর- 
পা-বিগ্রেপে আঙ্গিনা পার হইয়া বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোপ ধরিয়া 
চলিয়া গেপেন। তাহারা তিন বাক্তিহ মতি ম্পষ্টক্জপে প্রা ৩ মিনিট 
কাল ব্যাপিয়। এই ছায়া-সূর্তিকে প্রতাক্ষ করিয়াছেন । 

“এই ঘটন।টতে ছাঘামৃত্তির সপ্পর্ণ উলঙ্গ মবন্াতে আপন পুত্র, 
কলত্র ও পুঅবধূকে দর্শনদাল কর! পাঠকের চক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক 
ও ঘ্বপিভ বলিম্ব। বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দর্বলিঘুগ্র। বিধাতা 


ইজাউ, ১৩১৭।] ভূতের রামায়ণ শ্রবণ । 


পুরুষের অগজ্বা নিয়মে নিয়মিত ইয়া, জীবের প্ব শ্ব কর্্মফল্াহুরূপ 
নানাবিধ আত্যস্তরিক অবস্থ/-বৈষম্য অনশ্স্তাবী । পরলোকে সুক্ততিমান্‌ 
বিদেহীগণের নয়নাভিরাম, শ্িগ্ধ মনমুগ্ধকর স্থগাঁয় জ্যোতিতে, যেমন 'এক 
{দিকে অপর সকলে বিমোহিত আনন্দিত ও চরিতার্থ হইয়! থাকেন । 
আবার পাপাসক্ত দুক্রিয়ান্বিত নরকভোগীদিগের অতিনীভৎস ব্ারৃতি- 
প্রকৃতি দর্শনে ভীত-্চকিত ও ক্ষুব্ধ হইর| থাকে | ঈদৃশ দেব-দ্শন 
ও পিশীভ-দর্শন এই মর্ত্যাধামে প্রায়শঃ হইতেছে । 


দীনবন্ধু মিত্র । 
নারায়ণগঞ্জ_অমলাপাড়। । 


ভুতের রামায়ণ-শ্রবণ। 


বর্ধমানের পশ্চিমে ৪81৫ ক্রে।শ দুরে তারপুর নামক এক্টি শ্রদ্র 
গ্রামে তারিন্ট তেওয়ারির বাস । তারিণীর অবস্থা তত ভাল নহে, 
সামান্য কর বিঘা জমি চাব করিয়া, কোন রকমে সংলার চলে। 
সংসারে শ্রী, কন্ত! ও পূল্র বাতীত তারিনীর একন্সন পিসি আছে । 
ছরিদ্র হইলেও তারিণী বেশ শাস্ত-স্বতাব ও বৰ্শ্ম-ভীরু; কখনও কাহারও 
কোন অনিষ্ট কর! দুরে থাক, সাধ্যমত 'অনেকের উপকার করিয়া 
খাকে । সকলেই তারিনীকে ভালবসে। 

একদিন রাত্রি খায় ছুই প্রহরের সময় তারিণী প্রস্রাব তাগ 
করিবার নিমিত্ত ঘরের বাহিরে আসিম' দেখে উঠানের এক পার্শ্বে ধান 
সিদ্ধ করিবার উনানের নিকট কে একটি স্ত্রীলোক 'অবণুঠনবতী 
হইয়া বসির! রহির়।ছে। ভাহাকে দেখিয়। তারিলী ভাবিল তাহারই 


অলোঁক্কি রচশ্ট । { ২ ভাগ, হয সংখা! । 


ফুফু ( পি[সকে উহার! ফুছ্ধু বলে ) ধান সিদ্ধ করিবার মানসে বসিয়। 
আছে। এই ভাবি দে অন্ত দিকে গিয়| প্রস্রাব করি! আসিল । 
ফিরিবার সময় দেখিল সেই স্ত্রীলোক ঠিক একভাবে দেই স্থানে বলিক্পা 
আছে। তারিনী মনে করিল ফুফু বুড়ি মানুষ হয় তো বসিয়া বসিয়া 
ঘুমাই€তেডে, এই মনে করিয়া! হাসিতে তাসিতে বলিল “ফুফু, ওচুক্কু, ওখানে 
বলসিয়। ঘূমাইতেছ কেন? যাও শোওগে। এখনও ঢের রাত আছে; 
সকালে উঠিয়া ধান সিদ্ধ করিও ৷” স্ত্রীলোকের নড়ন চড়ন লাই, বেন 
বলিয়া ছিল ঠিক সেইভাবে বসিয়া রহিল । তবে কি কুছ বেশী ঘুমা- 
ইয়া পড়িল নাকি? আর কোন স্ত্রীলোক হইবে কি? বাড়িতে তো 
সের্কপ স্ত্রীলোক আর কেহ নাই । কেছ মন্দ অভিসন্ধি করিয়া স্ত্রীলোক 
সাজিয়া বসিয়া নাউ তো । অনেক ক্ষণ ধরিয়া তারিণী তাবিতে 
লাগিল । স্রীলোক সেই এক ভাবে বসিয়া আছে । কি আশ্চর্ধা মলে 
কি উহার ভগ্রের পেশ মাত্র নাই । “কে গা ফুফু” বলিয়া তারিনী 
যেমন অগ্রলর হুইল অমনি শ্্রীলোকটা উঠিব দীড়াইল । সন্দেহ ক্রমে 
বুদ্ধি ॥ওয়ায় তারিনী ছুটিয়া, যেমন তাহাকে ধরিতে গেল, স্ত্রীলোক 
সরিয়া পিয়া উঠানের অপর প্রাস্তন্বিত এক ভালিম গাছের তলা 
গিয়। দাড়াহল। তারিনী ক্রোধে অধীর হইর্না, বেগে ডালি তলায় 
ভাির হইল, স্ত্রীলোক কোনরূপ শব্দ বা অঙ্গশঙ্গী না করিয়া সোজা 
ভাবে ডালিম গাছের উপর শির ভালে গিয়া দাড়াল । তখন তারিণীর় 
চমক হুইল। তলে তে! মাহুষ নয়। মানুষ কি কখন এত সরু 
গাছের শির ডালের উপর সোঞা ভাবে দীড়াইতে পারে? নিশ্চন্জ 
উপ-দেবতা। ছুটির। আসির। তারিলী গ্রহমধ্যে প্রবেশ করিল ও 
তাহার স্ত্রীকে জাগাইয়া সকল কথা বলিল, তখন উতরে মিলিরা 
বাহিরে আসিল ও ডালিম গানের দিকে চাছিয়া দেখিল কেছ কোথাও 


A 


মঠ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯1] ভূতের রামায়ণ শ্রবণ । 


নাই। তাহারা বাটার চারিধার বেশ করিত খুজিল, কিন্ত কোথাও 
কাহারও পারেন চিহ্ন পরাস্ত দেখিতে পাইল না । 

নানার্ূপ আলোচনায় ও কণাথার্ভায় অবশিষ্ট রাত্রি টুকু কাটিয়া 
গেল । প্রাতে উঠি) তারিণী মাঠে গেল। তেওয়ারি-বউ গৃহকর্ণে 
বাস্ত হইল। ফুফু উঠিয়া রাত্রের ঘটনা শুনিয় একটু হালিল ও 
বলিল ‘‘তারিণী ছেলে মানুঘ রাতে উঠিয়া ভয় পাইয়াছে, ও কিছু নয়’” 
পাড়ার হুই একটি গিনি কেড়াইতে আসিয়া কথাট। শুনিয়া 
ক্রমে যথাবিধি কথাটা। গ্রামে রাষ্ট্র তইয়। গেল। 
তারিণী তেওয়ারীকে ভূতে পাইয়াছে। 


গেল । 
সকলেই শুনিল, 


ভুত দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাছকন্ম ফেলিয়া তারিনীর বাটীতে আয়! উপ- 


স্থিত । কেহ বলিল “আহ! বেচারার উপর দেবতার এত আক্রোশ 
কেন গা”? কেহ বলিল “তা, বান্ধা, আমাদিগকে কি উঠাইতে লাই” 
একজন প্রবীণা বলিল “ও সময়ে কি মুখে কথ! বাহির হল, যে 
চীৎকার করিবে” তারিনীর স্ত্রী কাহাকে কি ভ্বাব দিবে ভাবিয়া 
আকুল, কোথাও কিছু নাই, অথচ লোকের ভিড় দেখে কে । আন্তে 
আস্তে বলিল ‘‘তোমরা ভুল শুনিয়াছ,-_আমাদের কর্তীকে তে। 
ভূতে পায় নাই, ঙিনি মাঠে গিয়াছেন ।”” কি আশ্চর্য্য এত কথ। কি 
মিথ) হয়, তেওয্লারী-বউয়ের কথায় কেহ বিশ্বাস করতে পারিল না। 
কিন্ত যখন দেখিল তেওয়ারী-বউ কিছুতে সত্য কথা বলিবে লা, তখন 
অগত্যা হতাশ হুইল! আপনাপন গৃছাতিমুখে সকলে চলিয়া গেল । 
অন্কদিন দল খাইবার বেল। উত্তীর্ণ হইলে পর তারিণী মাঠ হইতে 
বাড়ি আসিত। কিন্ত আজ সকাল সকাল লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া 
তাব্রিনী বাটীতে করিল । তাহার কারপ গত রাত্রে তাল নিড্র। না 
হওয়ার শরীরটা ভাল নাই, আর যে কারণেই হউক মনের অবস্থাও 


bd 


অলৌকিক রহমত । [২ ভাগ, হয় সংখা ॥ 


তত ভাল নহে। বাটীতে আসিয়া শ্বানাদি ক.রয়া তারিণী একটি 
পড়ির খাটের উপর একথানি ছোট সতরঞ্চ পাঠিকা শয়ন করিল ও 
পাছে মাছির নৌরাস্ো পিপ্রার ব্যাঘাৎ হয় এই ভাবিয়!। এক খানি 
চাদর লটন্্। আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া রহিল। অলক্ষণ পরেই 
তারিণী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। তাহার পত্নী বা অপর কেহ সে 
ঘরের দিকে গেল না, পাছে তারিণীর নিদ্রার বাঘা হয় । বেলা 
প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় তারিনীর নিদ্াভঙ্গ হইল, কিন্ত 
বুকে কি যেন চাপিয়া বসিম্বাভে বলিয়া বোধ হুইতে লাগিল। চাপ 
ক্রমে অদহ হওয়ায় তারিণনী উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্ত উঠিতে পারিল 
না। হাত বুলাইয়! দেখিল কি একটা কাঠের মত ঞ্রিনিষ দির! কে 
খেন তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। চক্ষ চাহিয়া দেখিল 
ঘরের সাঙ্গার সঙ্গে তাহার খান্টর! খানি উঠিদ্না লাগিয়া গিয়াছে ও 
সাঙ্গার চাপনে তাহার উঠিবার ক্ষমতা রহিত হউযাছে। ভঙ্গে তারিন 
চীৎকার করিয়া উঠিবা মাত্র খাটিগ্গা খানি মাটাতে পড়িয়া গেল ও 
সঙ্গে সঙ্গে তারিণী খাটিয়া হটতে মাটার উপর গড়াইল্ল। পড়িল । 
বাটীর যান্তীয় লোক্ক-জন দৌড়িয্না আদিল ও তারিণীর মুখে জল 
দিল। ঘটন! শুনিয়! সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে শ্যস্তিত হইয়া গেল। 
অনেকক্ষণ পরে তারিলী প্ররুতিগ্ত হইল। সেই দিন সন্ধ্যার সমগ্র 
তারিণী নিত র বাড়িতে বলিয়া সমাগত দুই চারি জন পাড়ার লোকের 


সহিত বসিঝ। তামাক খাহতেছিল। 
( ক্ৰমশঃ ) 


শনলিনাক্ষ রায়। 


ইছাষ্ঠ, ১৩১৭ ] প্রেতিনীর পদাঘাত ; 


প্রেতিনীর পদাঘাত । 


সে প্রায় ৫* বৎলর পূর্বেকার ঘটনা । যদিও এখন প্রতাক্ষদর্শী 
সাক্ষীর অভাব কিন্তু আজিও এমন লোক বিস্তমান আছেন, যাহারা এই 
ঘটন1 বিশেষরূপ অবগত আছেন । 

আমাদের বাটার পার্শ্বে মাধব বাবুর বাটী ছিল। শ্রী বাটী এক্ষণে 
বিদ্যমান নাই, মাধববাবুর বংশ নির্ববংশ | উক্ত মাধববাবুর পত্নী মৃত্যু 
অস্তে প্রেতিনী ঘোনা প্রাপ্ত হুইয়া বিশেষ উপদ্রব করিতে ছিল । 

আমাদের গ্রামে পূর্বে কালী মৌলিক নামক জনৈক ভদ্রলোক 
বাস কারতেন। এই ঘটনার সময় তাহার স্ত্রী প্রসন্ন দেবী জীবিত 
ছিলেন। মৌলিক মহাশরের মৃত্যুর পর এই বিধবার সম্তান বা শ্বামী- 
কুলের কেহ বর্তমান না থাকায়, [তান স্বামীর গৃহ এবং স্থাবর ব্রচ্মে।- 
তরান বিক্রম কারয়। তাহার পিতৃগৃহে বসবাস করতে লাগিলেন। 
আমাদের গ্রাম হইতে ৩1৪ ক্রোশ ব্যবধানে একখানি গণ গ্রামে তাহার 
পিতৃ-নিবাস। এই বিধবা! আমার প্রমাতামহ। দেবীর ধণ্ম-কণ্ত! ছিলেন। 
তিনি প্রার্থই আমাদের গৃহে আমিতেন । একদ! তিন আমাদের গৃছে 
আলিয়। গ্রাম পরিচিতা মহিল্/গণের মাত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া- 
ছিলেন । প্রত্যাবর্থনকালীন মাধববাবুর গৃহে গমন করেন; তখন 
সন্ধ্যা প্রায় হইয়াছে । 1তনি অনরস্থ একখানি খড়ের ঘরের দাওয়ায় 
বসিন্না, এ বাটীর মহিপাগণের সহিত নান! বিষয়ের আলোচন! করিতে 
ছিলেন। পরে পরী বাটীর ভৌতিক উপদ্রব সম্বন্ধে গল উঠিল। এমন 
সময় তাহাদের সন্মুখে ঝুর ঝুর করিস! ধূপ! পড়িতে লাগিল । তদ্দৃষ্টে 
অনৈক মহিল। আগন্তকার প্রতি চাহিয়|, বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে কহিলেন 


০ 
৬৪ লৌকিক রহ ৷ ( হয় তাগ, হয় সংখা)? 


দেখিলে, ওঁ দেখ এমনি করিয়াই জ্বালাতন হইতেছি।” আগন্তক 
ষহিলা কহিলেন,_*বোধ হর, চালের ধূল। বাতালে পড়িল (** কিন্তু 
তিনি মনে মনে নিতাস্ত অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ঠিক এই 
সময় তাহার বোধ হইল খেন, কে তাহার গ। ঘেসিয়৷ দাড়াল এস+ং 
তন্মুহ্ণ্ডেই তাহার গাত্রে ধূলি পড়িল । তিনি ধূল! ঝাড়িয়া ফেলিয়া 
একটু সন্ত্রস্ত হইর। বলিয়। উঠিলেশ, "ওমা, একি ! দূর হু, দুর হ 1? 
ইহার পরক্ষণেই বাটীন্ক মহিলাগণ দেখলেন যে. আগন্তক! চীৎকার 
করিয়া দাওয়ার উপর লুটাইয়া পাঁড়লেন। সংজ্ঞাহীন ! মহিলাগপ শুশ্রা 
করিতে, চৈতন্তলাভ করিলেন। একটু স্থস্থা হইয়া বলিলেন, কে যেন 
তাহার কটিদেশে সজোরে 91৫ বার পদাঘাত করিল । এই আঘাতজলিত 
বাথ! এমন প্রবল হইয়! উঠল ঘে. তাহার উশ্বান-শক্তি রহিত হইল! 
তাহাকে ধরাধরি করিয়া আমাদের বাটীতে আনা হইল। নানাবিধ 
উবধাদি প্রয়োগে সেঃ বাথা নিবারিত হুইল ন!। অনেক ওঝা আ[সরা 
মন্ত্রাদি ছারা ঝাড়িয়া দিল, তথাপি কিছুই হইল ন।। তাহার পিত! 
তাহাকে স্বগৃছে লইরা গিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা 
হুইল । অভাগিনী বিধবা, উত্থান শক্কি-হীল! হইয়া বেদনার হস্ত্রণা ভোগ 
করিতে লাগিলেন । 
(২) 

একদা কোন ওঝা! তাহাদের গৃহে আসিয়|৷ রোপিবীর অবস্থ। অবগত 
হইয়। কহিল যে, সে তাহাকে বাধি-মুক্ত করিতে পারিবে। ওঝার 
সহিত তাহার পিতা: এ বিযয়ে পরামর্শ হইলে, তিনি কন্যাকে কছিলেন, 
অন্ত রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আলিয়া ওঝা তাহার বেদন! ঝাড়িয়া আরোগ্য 
করিবে। ব্যবাস্থত হইল ঘে, রোগিনী গৃছ-প্রাঙ্গপের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাহইযা 
দাওয়ার উপর শব্বন করির। থারিবেন) ওঝা আপিন! জিজ্ঞাস! করিলে, 


জৈউ, ১৩১৭] প্রেতিনীর পদ।ঘাত। ৬৫ 


ভন্ড দ্বার! বেনাবুক্ত স্থান পর্ন করিবেন। কোন কথা কহিবেন না 
বা ফিরিয়। চাহিবেন ন! ;-_চক্ষু মুদ্রিত করিল্না থাকিবেন । বাটীর 
অন্তান্ড মহিশাবর্ণ গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া থাকিবেন, ওঝার প্রক্রিয়া 
দেখিতে পাইবেন ন! । তদহুদারে কাণ। হুইল । রোগিলী পরে বলিয়!- 
ছেন যে, হার নিদ্রা ছইতে ছিল ন! । তিনি উপদিষ্ট নিয়মে নিমী- 
লিত-নয়নে শয়ন করিয়াছিশেন। একে বেদনার তাড়না--আবার মন 
ওউৎম্থুকো পূর্ণ । রাত্রি গিপ্রহর অতীত হলে তিনি শ্রবণ করিলেন, 
দাওয়ার নিকটবর্ত্তা হইয়া এক ব্যক্তি ভ্রিপ্জাল! করিল, “বাথ। কই ?'” 
সে স্বর বড় গম্ভীর__অশ্বাভাবিকরূপে গস্তভীর। রী প্রকার গম্ভীর স্বর 
তিনি কথনও শ্রবণ করেন নাই । তিনি হন্তহ্বার৷ বেদন।যুক্ত স্থান 
দেখাইয়! দিলে তথা কোমগ হন্ত-লম্পর্শ অনুভব করিলেন । মনুষ্য-হস্ 
বে এত কোমল, তাহ! তিনি ভানিতেন ন । রোগিলীর বোধ হইল বে, 
সেট অলাধারণ কোমল হশ্ত-দার্ল্জনে ঠাহার সমস্ত বেদন!, সকল জ্বাল! 
জুড়াইয়া গেল । একবার হাত বুলাটয়! সেই অদৃষ্ট পুরুষ কছিল, “বল, 
নাই ৷? রোগিনী সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়। বলিলেন, “নাই ।”” 
সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ বেদনামুক্ত স্বন্থ জ্ঞান কারলেন। 
বেদন! নিরসন হেতু ক্তল্রতা.বশত:ও বটে, স্ত্রীলোক-স্থলভ্ত কৌতুচল- 
বশতঃও বটে, তিনি একবার সেই অসাধারণ চিকিৎসকের দিকে 
দৃষ্টিপাত ন! করিয়া থাকিতে পারিলেন লা। মুখ ফিরাইঝা প্রাঙ্গণে 
ছত্রাকার মন্ডক সমস্থিত এক বিভঁ:যপ মৃত্তিদর্শন করিয়া, ভত্তে উচ্চ চিৎকার 
করিয়া মৃচ্ছ। প্রান্ত হইলেন। তখনই পূর্বোক্ত ওব! ও তাহার পিত| 
বহির্ব্দাটী হইতে আসর! শুশ্রয। দ্বার! চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন। ওঝা! 
কহিল, “কোন ভয় নাই, কিছুই অনিষ্টের কারণ নাই।” রোগিল্ট 
ভন্নের কারণ বাক্ত করিলে, ওঝা বলিল, “বদি চাহিয়া না দেখিতেন, 
< 


চি 
৬৬ অলৌকিক রছসা। [২ ভাগ, ২, সংখ্যা । 


তবে কিছুই হইত না। আপনার! ভীত হুইবেন বলিয়া চক্ষু খুলিতে 
নিষেধ করিরাছিলাম। বেদন! নিবারণের অন্য উপায় নাই বলিয়া, 
আমি ব্রঙ্থদৈত)তারা! বেদনা তুলিয়া লইরাছি। ব্রহ্মদৈত্যগণ জীবের 
কল্যাণসাধন করেন । উঠার মহাদেবাচ্ছুচর দেবযোনি বিশেষ । আপনার 
মহাদেবের পূজ্জ। দিবেন |, 

তাহারা যথাসময়ে তহপদিষ্ট কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিলেন । 
ওঝা রীতিমত পুঃস্কৃত হইল । ওঁ বিধবা সম্পূৰ্ণ হুস্থা হটয়। ইহার পর 
অনেকদিন জাবিতা ছিলেন। তিনি এই সকল ঘটন। যাহাদের নিকট 
বর্ণনা করিরাছেন, অগ্থাপি তাহাদের কেহ কেহ জীবিত থাকির! 
খ্আমাদিগকে এই সকল বলিয়াছেন। 

শ্রীগিরিজা্ষণ চট্টোপাধাাল । 


প্রেতিনী পত্নীর পতিপ্রেম। 4 


বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে কেনারাম কাকা বড়ই কাতর 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাড়ীতে এমন আপনার লোক কেহই ছিল ন) 
বে, তাহাকে সাস্বন! করে। একমাত্র পত্র রাজেন্রকুমার বিদেশে চাকরী + 
করিতেন এবং লেইখানেই সপরিবারে বাল করিতেন। মাত! ঠাকুরাণীর 
গঙ্গালাভ হইলে অনেক কষ্টে কিছুদিনের ছুট লইয়া বাটী আসিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু অধিকদিন থাকিতে পারেন নাই । শ্রান্ধ-শান্তি শেষ 
হইলেই তাহাকে পুনরার সপরিবারে চাকরী -স্থলে যাইতে হুইন্স[ছিল। 
বাইবার সময় পিতাকে লই যাইবার জলন্ত বিশেষ চেষ্ট। করিয়াছিলেন, 
কিন্ত কিছুতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারেন নাই । তাহার এক বুলি, 
“বিদেশে যাইলে মৃত্যুকালে গ্রঙ্গা পাইব না” জানি না, ভিতরে 4& 


জো ১৩১৭।] প্রেতিনী পত্নীর পতিপ্রেম ॥ চা 


অন্য কোন কারণ ছিল কিনা, কিন্ত কেহই তাহাকে বাস্ত-ভিট! 
ছাড়িয়া বিদেশে লইয়া! যাইতে পারেনাই। সকলে বলিল যে, তীর্থ 
ভ্রমণ করিলে, মন স্থবির হইবে; রাজেজ্রর দাদাও মাবশ্রকম্ত খরচ-পত্র 
লোকজন দিয়! তীর্থ-ভ্রমপে পাঠাইতে চাছিলেন, কিন্তু কাক! কিছুতেই 
বাটী হইতে যাইলেন না। "অগতা। একজন বিশ্বাসী ভৃত্য, একজন 
পুরাতন বৃগ্গ। পরিচা:রক। ও একজন বুগ্ধ। পাচিকা পিতার সেবার জন 
বাটীতে রাখিয়া রাজেন্দ্র দাদাকে চাকরী স্থানে যাইতে হুইল । যাইবার 
সময় প্রতিবাসী ও আত্মীয়-স্বজন সকলকেই বলিয়। গেলেন যে, তাহারা 
যেন সৰ্ব্বদাই পিতার তন্বাবধান করেন। 

কেনারাম কাক! বড় অমাদ্িক লোক ছিলেন। গ্রামন্থ ছোট বড় 
সকলের সহিঙই তাহার লন্তাব, সকলেই তাহাকে ভ(লবা(সত। আ্রতরাং 
রাদেন্দ্র দাদার প্রবাস যাত্রার পর সকলেই সাহার নিকট থাকিয়া, 
নানাপ্রকার কথা-বার্তায় তাহার শোক নিবারণের চেষ্টা করিতেন ; 
কিন্তু কেনারাম কাক! সর্বদাই নির্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। 
হঠাৎ অন্দরে প্রবেশ করিলে দেখা বাইত যে, তিনি আপন শয়ন-কক্ষে 
অন্ত মনে বলিয়া যেন কাহার প্রত্যাশ! করিতেছেন, অথবা কিছু শুনিবার 
চেষ্টা কঙ্গিতেছেন ॥ 

কেনারাম কাকাকে আমারা বড় ভালবাসিতাম, আমাদের উপর 
তাহার ও তাহার পরিবারের অক্কানত্রম স্নেহ ছিল। তাহাদের বিশেষ 
কন্তরোধ বে, খেলা-ধুলা, আমোদ-আহলাদ বাহ। কিছু করিতে হয্ব তাহার 
বাটাতেই আমাদের করিতে হইবে, ঝম্ত কোথাও যাইতে দিতেন না। 
তাহার বাগানের ফল আমাদের একচেটে ছিল । পুক্ষব্রিনটীতে প্রতি 
রবিবার মৎস্য ধরাইতেন, কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণ না করিয়া কিছুতেই 
সে মৎস্ত খাইতেন না। আমাদের কাহারও শরীর অসুস্থ হইলে কাকার 


অলোেটকিক রহস্ত। [হয তাস, হনু সুংখ্যা। 


আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইত ; এই সকল কারণে তাহাকে আমরা 
ব্রিক ভালবাসিতাম, অতএব তাঞার মনের এরূপ অবস্থ! দেখিয়া, 
যে অস্থির হইব, আশ্চর্য নয়। আমাদের সর্বদাই ভয় চইত যে, 
কাকার মন্তিক্ক বা বিকৃত হর। 

স্ত্রী-বিয়োগের প্রায় তিন মাস পরে এক'দন গ্রাতঃকালে কেনারাম 
কাক। তাহার বাটীর এক নিভঁতকক্ষে আমাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, 
“দেখ প্রিয়নাথ, আমি দেখিতে পাইতেছি, আমার জভ্রন্ভ তোমর! অতান্ত 
চিন্তিত হইয়াছ। ভইবারই কথা, আমার মনের অবস্থা ও বাহ্িক 
ব্যবহার দেখিয়া, আত্মীয়-স্বত্রন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না; কিন্তু 
তোমরা কি মনে কর যে কেবল শ্ত্রী-বিয়োগের জন্তু আমি এন্সপ অস্থিবু 
হুইয়াছি ? তাহা হইলে, তোমরা! ভূল বুঝিয়াছ । স্ত্রী-বিক্োগ অনেকেরই 
হস্ত । কিন্ত আমার মত অস্থির করন হয়? 

আমি ।_-তবে কি অন্ত কোন কারণ আছে ? 

কাকা ।-হ, আছে ॥ অতি গোপনীন্প কথা। আমি মলে 
করিয়াছিলাম, এ সকল কথা কাহ।কেও বলিয়া হাঙ্কাম্পদ হইব ন; 
কিন্তু আর না বলিলে চলে না। আমার শরীর ও মনের যেরূপ 
অবহু! দিন দিন হইতেছে, এমন করিয়| থাকিলে, আমি অল্প- 
দিনেই পাগল হইব। প্রাণের হানি হইলেও হইতে পারে! অন্ত 
কাহাকেও বলিলে আমাকে বিদ্রপ করিবে । এ সকল কণা লইয! 
ঠাট্টা বিদ্রপ আমার সহ্য হইবে না তোমাকে অন্ত অপেক্ষা বিবেচক 
বলিয়া জানি, সেই জন্ত মনে করিয়াছি, আজ সমস্ত কণা তোমাকে 
বলিব তুমি যাঁহা ভাল বিবেচনা কর করিবে । অন্ত কাহার সহিত 
পরামর্শ কর। যদি আবশ্যক বিবেচন। কর তাছাও করিবে । কিন্ত দেখিও 
বাহার তাহার সহিত এ লকল বিষয় আলোচন! করিও না। 


ন 


উজ ১৩১৭। ] প্রেতিনী পত্নীর পতিপ্রেম। ৬৯ 


আমি । আপনি বলিতেছেন অতি গোপনীন্ব, তবে যাহার তাহার 
সহিত কেন আলোচন! করিব ? 

তাহাদ পর কিছুক্ষণ কি ভাবিপ্লা, পরে বলিতে লাগিলেন, “দেখ 
আজ ছুইম!স হইতে আমার বোধ হইতেছে ঘেন সেজ্র-বোঁ ( অর্থাৎ 
তাহার পত্নী) সর্বদাই আমার নিকট রহিয়াছে । একটু অন্য মন 
হইলেই যেন বোধ হয় তাহার কথ শুনিতে পাই, সে তেন বলে 
£অত ভাবিও না সংসার ধর্শ্মে মন দাও, লাতিদের ও আত্মীদ স্বজন লইয়া 
পুনবার আমোদ আহলাদ করিতে আরম্ভ কর। সময় হইলে পুনরায় 


আমার সহিত মিলন হইবে। এরূপ কথ প্রতাছই ছুই একবার 
শুনিতে পাই 1” 


ক 


জামি। আপনি তাণ্যার সহিত কখনও কথা কহিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন ? 

4 কাক! । করিয়াছিলাম, কিন্ত কখনও কোন উত্তর পাই নাই । ররূপ 
কথ। শুনবামাত্ৰ এক'দন 'জন্ঞাস! করিলাম তুম কোথা ? আমার 
দেখ! দিতেছ না কেন? আর কোন উত্তর নাই । প্রায় ২০/২৫ দিন 
পূর্বের এক দন বৈকালে শুনিলাম ঘে, বাড়িতে ২৷৩ আন ভদ্রলোক 
আলিতেছেন, তাহাদের আভার্থন! করিবার ও আহারাদি করাইবার 
জন্য প্রস্তুত হও । এই তিন ঘণ্টার মধো তাহার! আলিয়া পৌছ্িবেন। 
মনে করিলাম যদ যথার্থ কেহ আসেন তাহ! হইলে বুঝব বে, আমার 
স্ত্রীর-আত্মা সতাহ আমার সহিত কথা কহিতেছেন। সেই দিন সন্ধ্যার 
সময় রাজেন্দ্রের তিনটি বন্ধু যথাথই উপস্থিত হইলেন। কাহার! ছুটি 
লইয়া বাটী আলিয়াছেন এবং রাজেন্দের অনুরোধে আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আপিক্সাছিলেন | এষন অবস্থায় কি করে সন্দেহ করি 
যে আমার স্তর আত্মা আমার সত কথা কহিতেছেন ন। আজ 


Ee 
জা | 


অলোকিক রহুহ। [২ ভাগ, ২ম সংখ) 


প্রাতঃকালে স্তনিলাম যে “বধতৃমাশ। অতান্ত পীড়িতা, নিশ্চিন্ত হুইক্সা : 


কেমন করিয়া বসিয়া আছ 15 শুনিতা অবধি যে আমি অত্যন্ত ভাবিত 
হইরাছি তাছ। বলা বাহুল্য । আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। কি 
করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; যাহা করিতে হয় তোমরা 
কর। আবশ্তাক হয় তোমার পিতার সহিত পরামর্শ কর। 

সমস্ত শুনিয়া আমিও শ্ুম্ভিত হইলাম, কথাগুলি যেরূপ ভাবে বলিলেন, 
অবিশ্বাস করিবার স্থল ডিল না। ঠাট্টা হিদ্রপের বিষয় নয়। আমি 
বঝপিলাম “আর কাহাকেও ঝলিবার পূর্বে রাজেন্দ্র দাদাকে তার করিয়। 
জান যে, বউ দিদি যথার্থ পীড়িত! কি না? তাহার পর যাহা যুক্তিযুক্ত তয় 
তাহা! করিব ।’” এই বলিয়া আমি তার করিতে বাইলাম। তার আফিস 
আমাদের বাটী হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে | তার করিয়া ফিরিয়। আসিতে 
প্রায় ছুই প্রহর হইল। তাড়াতাড়ি স্বান আহার কা[রয়! পূনরায় তার 
আফিসে গেলাম । এখনও কোন সমাচার আসে নাই, কাপদেট অপেক্ষা 
করিতে হুইল ৷ বেল ৫টার সময় তার আনসিল। তাড়াতাড়ি খুলিয়। 
দেখিলাম বউ দিদি ধথার্থই পীড়িত । তিন দিন হইতে বিস্চিকায় মরণা- 
পন্না হইয়া রহিয়াছেন। অনে০ চেষ্টায় অগ্য একটু ভাল আছেন। 
জীবনের আশা কতক হইয়াছে। এখন কি করিব? কেনারাম 
কাকাকে এসংবাদ দেওয়া উচিত কি না চিত্ত! করিতে করিতে কাটা 
আসিতেছি, কিছু দূর আসিতেই কে ডাকিল “প্রিয়নাপ্র কোথায় 
গিয়াছিলে ?” চাঠিমা দেশি রামলাল দাদ! । 

আমি। এই একবার টেলিগ্রাফ আফ্িসে গিক্সাছিলাম ৷ 

রামলাল দাদা । টেলিগ্রাফ মাঁফদে কেন হে? 

আমি। বাজেজ্্ দাদার প'রবারের বিস্থচিক! হইয়াছে তাই টেলি- 
গ্রাফ করিয়া জানিতে গি্জাছিলাম কেমন আছেল। 





ৰং 


-শাশীীঁঁঁ্ঁশাীকিঁটিটিটিনি 
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রামলাল দাদ! । কিছু সমাচার পাইলে? 

আমি কিছু লা বলিয়া টেলিগ্রঃফখানি দেখাইলাম। তিনি দেখিয় 
কিছু চিন্তিত হইলেন ॥ ২৩ মিনিট পরে জিন্ডাল৷ করিলেন *“লীড়ার 
সমাচার তোমরা কবে পাইয়াছিলে? সামি ত পূর্বে কিছু শুনি 
নাই।৮* 

ওকথার কোন উত্তর না দিনা আমি বলিলাম “রামলাল দাদা 
একটি অতি আশ্চর্থঘা ঘটন। তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি। ঘটনাটি 
সহজে বিশ্বাস-যোগ/ নয়; কিন্তু সমস্ত বিষয় ভাল করি! বিবেচনা 
করিলে আবশ্বাস করাও অসম্ভব ৷?” এই বলিয়া কেনারাম কাকা 
সন্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা স্মাহুপূর্ব্বিক বলিলাম । রামলাল দাদা অতি 
মনোযোগ দিয়া শুনিলেন পারে বলিলেন “ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় 
কিছুই নাই, অবিশ্বাসের ও কোন কারণ নাই 1৮৮ 

আমি। তোমার তবে সতাই বিশ্বাস হয় যে, কেনারাম কাকার 
পরিবারের প্রেতাত্মা আসিল! তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন।! 

রামলাল দাদ। । পে বিষয্রে কোন সন্দেহ নাই । কেন সার্বভৌম 
মণাশয়ের নিকট ত সেদিন শুনিদ্নাছ যে, মৃত ঝাক্তর আত্ম। মৃত্যুর পরই 
আত্মীয় শ্বলনকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। মায়ায় বন্ধ ভইয়। তাহাদের 
নিকট বিচরণ করিতত পাকে উহ! কেবল সার্বভৌম মহাশয়ের মত 
নয় অনেক পাশ্চাতা পণতেরও মত এইরূপ । এই সম্বন্ধে বিখ্যাত কবি- 


েনিশন্‌ বলিয়াগিযাছেন,_ 

“I do not sce why its central truth is untenable. If we 
would think about this truth, it would become very natural 
and reasonable to us, why should those who have gone 
before us, not surround and minister to us as legions of 
angels surrounded and ministered to our Lord.” 


ANT 
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তিনি বলিতেন যে তাহার বন্ধু আর্থার হালেনের আত্ম সর্বদাই 
তাছার নিকট আ্সিয়। ধৰ্ম্ম ও পরপোক সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিঙেন। 
তাই তিনি তাহার প্রসিদ্ধ “In [1677000507৮ নামক কবিতাতে 
লিখিয়াছেন,-- 
“And what delight can equal those, 
That stir the spirits, inner deeps, 


When one that loves and knows not reaps. 
A truth from one that loves and knows." 


কেনারাম কাকাকে যেমন তাখ্যর পরিবারের আত্মা বলিয়াছেন 
যে “হৃতার পর পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে পুনরায় দুই আন মিলিত হইয়া 
সুখী হইব,” সম্ভবত আর্থার হালেনের আস্মাও টেনিশনকে এরূপ 
উপদেশ দিয়া ছিলেন. এবং সেই উপদেশ বণে তিনি লিখিয়াছেন,_ 


“‘That each who seems a separate whole, 
Should move his rounds and fusing all, 
The skirts of self again, should fall, 
Remerging in the etrenal soul. 

Is faith as vague as all unsweet 
Eternal soul from all beside ; 

And I shalt know him when we meet 
And we shall sit at endless feast, 
Enjoying each the others good, 

What vester cream can hit 0175 mood 
Of love on Earth.” 


ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে টেনিশনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 
মৃত্যুর পর হালেনের আত্মার সহত তাহার মিলন হইবে, এবং তাহার! 
পূর্ব মত কথাবার্তা ও আমোদ আহলাদ করিয়া স্থথী হইবেন। যখন 
ভিন্ন দেশীয় বড় বড় পণ্ডিতগণ নানা শান্ত অধায়ন করিয়! এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তখন-আমাদের মত সামান্ত লোকের ইহা অবিশ্বাস করা 
কি ধৃষ্টতা নয় ? 





r 


+ 
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মামি) তাহাতে আর সন্দেহ কি, তবে বধু দিদির পীড়ার সমাচার 
কি ৫কনারাম কাকাকে দেওয়! উচিত বিবেচনা কর? 
রামলাল দাদা। অবশ্য উচিত । তিনি চিন্তিত আছেন, একটু ভাল 
আছেন শুনিলে অনেকট! স্বস্থ হইবেন। 
( ক্ৰমশঃ ) 
এরাখালদাল চট্টোপাধ্যায় । 
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(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর ) 


পথে আর উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটন1 ঘটেনাই। কলিকাতা 
পৌছিতে আমাদের সন্ধ্যা হঈল। ছোট ঠাকুরদ! ও বেচু গঙ্গাস্নান 
করিবার জন্য আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আমি কিন্ত তাহা 
ন। করিয়া, হয়৷ ও দরোয়ানক্চে বাটী পাঠাই দিলাম এবং বেছারাদেরও 
বিদায় দিলাম । নানাপ্রকারে কষ্ট সহিয়াছে বলিল্পা আমি তাহাদের 
বথেষ্ট পুরস্কৃত করিলাম । 

হররিয়ার চলিয়া যাইবার সময়, তাহাকে পথের বিপদের কথ! 
মায়ের কাছে বপিতে নিষেধ করিয়। সানি পিতামহের স্থানের অপেক্ষায় 
গঙ্গাতীরে বলিয়া রহিলাম । 


আমি এখনও পর্ধযস্ত ছোট ঠাকুরদার কাছে গোপালের কথ। তুলিবার 
জবকাশ পাট নাই। পিতামহ্ের শ্বানাস্তে আমি তাহাকে প্রিন্তাস! 
করিব স্থির করিয়াছি) সমস্ত দিবস অনাহার। পথে একম্থানে 
সামান্ত মিষ্টান্ন মুখে দিয়া ললপানে তৃষ্ণার নিবারণ করিয়াছি মাত্র। 
অনাহারে, পথকষ্টে, চিন্তাতরজের মুহুন্মুহ ঘাত-প্রতিঘাতে, শরীর ও মন 
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একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িরাছে । তথাপি আমি বাড়ীতে ষাইলাম 
না। গোপালের কণা জিজ্ঞাসা করিব বলি! পিতামহছের আনের 
অপেক্ষার বলিয়া রহিলাম । 
যাত্রার প্রারস্তে পিতামহ প্রগল_ভ হুইরা ছিলেন__আমার মনস্তষ্টির 
জমক অনেক কথা কহিয়াছিলেন। যতই তিনি কলিকাতার দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন, ততই তাহার কথ। কমিতে লাগিল; কলিকাতার 
পদার্পণ করিয়াই তিনি একরূপ লিরুত্তর । যা ছুই একটা কথা কণিবার 
তা বেচুট ক’হতেছে। 
বেচু বলিল-__এনাদাঠাকুর! স্লানট! একটু শীঘ্র সারির! লইবার 
ব্যবস্থা পরুন । 
খুলপিতামছ বপ্লেন_-ণকেন ?* 
বেচু । দাদাবাবু সারাদিন অনাহারে__ 
পিতামহ / তাহাতে কি? 
বেচু। আপনার মত ত ঠাগার উপবাদ করা অভ্যাস নাট । 
পিতা । অভাস নাই বা থাকিল, 'তাহাতেই বা কি! ব্রাহ্মণ-দেহ, 
আপাততঃ ক্রিয়। না পাকণেও উহাতে লমন্ত শক্তবী্ নিহিত পাছে। 
বেচে ॥ তোমার ও আধ্াত্মিক কথা বুঝিবার আমার শক্তি নাই । 
দেখিতেছ না, দাদাবাবুর মুগ বিবর্ণ হইগ্রাছে ! 
পিতা। বেশ, কমি শাস্ত্র স্নান সারিয়া তাইজীকে সঙ্গে লইয়া যাও । 
আমার যাইতে বিলঙ্গ হইবে । আমি অনেক কাপ পরে মায়ের ন্িগ্ধ 
কোলে শা*:র আশ্রয় পাইতেচি, আমি সজে উঠিতে পারিব না । 
প্রনিবামাত্র আমি বলিয়। উঠিলাম-_“ন! দাদামশায় । আমার 
কিছুই কষ্ট হয় নাই। আপনি যতক্ষণ পারেন স্বান করুন--আমি 
আপনাকে সঙ্গে না লইয়া! বাড়ী যাইব না 
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বেচু। অনেক দূর এখনও আসাদের যাইতে হুইবে । 

আমি । তা হোক । 

বেচু। পুজার বাজার --তাহাতে বড় বাজারের পথ ৷ 

বেচু বেশ ভর দেখাইল ! সমৃন্ধতে কলিকাতা এখন বিশাল 
ইংরাজ্র-স।স্রান্সোর সমন্ড নগরের মধো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 
সাহারা কেবল এসময়ের ক্পিকাভ! দেখিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বের কলকাতার অবস্থা অনুমান কর! নিতাস্ত দুঃসাধ্য । 
পথ ঘাট একাস্ত সংকীর্ণ ছিল, দেই সংকীর্ণ পথের হুই ধারে গভীর 
পক্ধিল দুর্গস্ধসয্স জলপুণ পয়ঃ প্রণালী । গলিতে আজি কাণিকার মত 
আলোর বাবস্থা ছিলনা । বড় বাজারের অনেক গলি দিবসেই অন্ধকারে 
ডুবিয়া পাকিত। রাত্রিতে তাহাদের অবস্থা যে কি ভীষণ, তাং! 
আপনারাই অঙুমান করিয়া লউন প্রায় প্র:'ত গলিতেহ চোর ও 
জুয়াচোর তাহাদের চিরস্তন আবাস পগ্রতিষ্ঠিচ করিয়া অবস্থিত 
খাকিত। 

বেচুর কথার সহসা! মনের ভিতর ভয় প্রাগিয়া! উঠিল। তখন 
এসময়ের মত গাড়ীরও আধিক্য ছিলনা__পাল শী পাওয়া যাইত বটে, 
কিন্ত বিপদ উপস্থিত হইলে, আরোহীর পালকী ভিন্ন দ্বিতীয় সহার 
পাক্তিন!--টঢড়িয়া বাহক পালকী সমেত আরোধী ফেলিয়া ঝড়ের 
আগে উড়িয়া যাইত । 

থাপ সাহসে নির্ভর ক:রয়! আস উত্তর করিলাম,__“তাহোক আমি 
দাদামহাশয়ের সঙ্গে বাইব।” 

“বেচু! আর সময় * ্ কারও নানান কর।” এই বলিক্া চোট 
ঠাকুরদ। জলে নামিলেন। 


ses কঙ্ক 
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প্রতিশ্রিত কইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। ফলারে ব্রাহ্মণ মিষ্টানর-গর্ভ 
দধি-সরোবরের কাছ হইতে যেমন উঠিতে উঠিতেও উঠিতে চায়না, 
খুল্প-পিতামহেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে দেখিতেছি। এই পক্চিল-ভ্রল! 
জাহ্বীতে দাদা কি জান কি রস পাংয়াছেন যে, ই ঘণ্ট। অবিরাম 
সেই রসপান করিয়াও তাহার তৃঘ্ণার [বৃত্তি হুইল না। লোহিত- 
সূর্য্য সন্মুথে করিয়া বসিয়াছিলাম, সে কোন কালে ডুবির! গিয়াছে! 
সহাষ্টনীর আরতি-বাস্ধ সশররের চারিদিক হইতে দ!দ।কে আহ্ব(ন-নিমন্ত্রণ 
করিয়া অবসাদে নীরব হুইল, দাদ। উঠিলেন ন{। দুই একটা তার! 
পশ্চিমাকাশে ভ্যাসল, ডুবিণ. দাদ! উঠিপেন ন। ! জাহবী, তৃষ্ণানিবারণের 
জন্য, সাগর হইতে জল আনিয়া, দাদার মুখের কাছে তরঙ্গে ওরঙ্গে তুলিয়া 
ধরিল, সে অতৃপ্ত পিপাসা নিবুত্ত হবার নয় ভাবিয়া, আবার সাগব্রাভি- 
সুখে ফিরিয়। চলিল। এক এক করিয়া ঘাটের সিঁড়ির চারিধাপ উঠিয়া 
গঙ্গ) আমার কাছ পর্য)স্ত আসর দাদাকে $পিবার জগ অনুরোধ 
করিল,__আমার কথ! কহিতে সাচ্স হুইল ন1| প্রিয়তক্ত বেচু পথ্যন্ত 
অপেক্ষায় বিরক্ত হুইগ্রা দাদাকে বার দই তিন অহুন্চম্বরে আহ্বান 
করিল ;__উত্রর ন! পাইয়া সেও আর তাহাকে ডাকিতে সাল করিল 
ন৷। তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিয়া আমার কাছে বসিয়া, জলগর্ভগ্থ নিস্তব্ধ 
ব্রাহ্মণের নিস্পন্দাভিনয় দেখিতে লাগিল । 

সন্ধ্যাবন্দনাদি নয়, জপ নয়, স্ডোত্রপাঠ নপ্ল,_খুল্ল-পিতামহের সে 
বিস্ময়কর কার্য আজও পধ্যন্ত আমার দুর্ব্বোধা রহিয়। গিয়াছে ।-_বরাবরই 
তাহার পানে চাঠিয়াছিলাম, পলে পলে তাহার স্বানশেযের অপেক্ষা 
কারয়াছিলাদ, কিন্তু মুহূর্ত সময়ের জলঞ্ড তাহাকে একটুও স্থানত্যাগ 
করিতে দেখি নাই । [কস্ত কি আশ্চর্য্য! খুল্ল-পিতামহের দেহ জলের 
উপর যে টুকু জাগিয়াছিল জআহ্নদী শত চেষ্টাতেও সেটুকু আবৃত করিতে 
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ইজ, ১৩১৭ ] শপুন্রাগমনগ । 


পারিলনা__ অল বৃহৎ তরঙ্গের উচ্চত! লঙয়াও দাদার চিবুকস্পর্শ করিতে 
সমর্থ হইল না! 

সন্ধা হইতে আরস্ত করিয়া কত লোক যে ঘাটে আসিয়াছে, 
তাহার সংখ্য। নাই। তাহারা স্নানাহ্নিকাদি সারিয়া চলিয়া গিছাছে। 
আর কেহ আসিতেছে ন! । আমি ও বেচু কেবল ঘাটে বলিয়া আছি। 

নির্জনতার পীড়ন ক্রমে অসহু হইয়া উাটল। আমি বেচুকে 
বলিলাম,__'ণব্চে ! তুমি এই বারে দাদাকে উঠাও »৮ 

বেচু বলিল,-- “ন! দাদা বাবু, আমি পারিব না। পারেন ত আপনি 
উঠ'ন 1০ 

আমি জলের সমীপে একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিলাম,---"দাদ!- 
মহাশয় 1 উত্তর.পাইলাম ন! । দুইবার তিন্বার_-উত্তর পাইলাম 
না) তখন গা ঠেলিয়৷ তাহার উত্তর লইতে সঙ্গল্ল করিলাম । কিন্ত 
দাদার অঙ্গম্পর্শ করিতে জলে জলে নামিতে হয়। আমি জুতা! জামা 
খুলিয়া বেচুর হাতে দিলাম, তাহাগ নিকট হইতে বন্ত্র লইর! বন্তর 
পরিবর্তন করিলাম । 

ভুলে সবে মাত্র পা দিক্সাডি, এসন সময় একটা বৃজ! রমণী কোথা 
হইতে সেই খাটে আসিল । আসিয়া বলিল-_"'করু কি বাব! ব্রাহ্মণ 
ধা।নে বসিয়াছেন, তুমি তাহ! ভঙ্গ করিতে যাইতেছ কেন ?'” 

তাহাকে দেখিবামাত্র ও কথ! গু'নবামাত্র বেচু বলিয়! উঠিল,_-“কাজ 
নেই দাদাবাবু, উঠি আন্বন ৷” 

ইতিমধ্যে বৃদ্ধা আমার সমীপন্থ হুইয। জলে পা দিয়াছে। আমি 
তাহার কুৎসিত আকৃতি ও মলিন বেশ দেখিয়! তাহার কথার উত্তর 
দিতে ইচ্ছা করিলাম না। বেচুর কথার উত্তরে বলিলাম__“তবে কি 
সমস্ত রাত এই গঙ্গার ঘাটে বলিয়া থাকিব 1” 






৯৯৩ 
oe EN 
ENTRat 
ক্র 05 ৯1 
পা 018১৪12১৯74 


অলৌকিক রহন্ত। [ ২য় ভাগ, বয়, সংখ্যা) 


বৃদ্ধা বলিল-_-"“কো খায় যাবে বাব ??* 

আমি উত্তর দিলাম না বেচু আমার হুইয়া উত্তর করিল-__ “আমরা 
পটলডাঙ্গার যাইব ।”” 

বৃদ্ধা। লেত আর দূর নয়। উহার ধানভঙ্গের অপেক্ষা কর। 

বেচু। ঠাকুর দুই ঘণ্টার উপর বসিয়া আছেন। 

বৃদ্ধা । উনি আরও এক ঘণ্ট। সময় পরে উঠিবেন । 

বেচু। আরও এক ঘণ্টা বলিতে হুইলে দাদাবাবুর বড়ই কষ্ট হইবে । 
ভঁনি সমন্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই। 

বৃদ্ধা! কিছু খাবার আনিয়া দিব কি ? 

এক্কপ কথায় আমার বৃদ্ধার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াই কর্তব্য ছিল। তাহা 
না হইয়। আমি তাহার এছ মমতামদ্র কথায় বরং তুদ্ধ হইলাম । 

সারাদিনের উপবাস এ ক্রোধে অনেকটা সাহাধা করিল। আমি 
বলিলাম--“তোমাকে কিছু আনিতে হইবে লা।” এই বলিয়াই 
খুল্প [পতামহকে ডাকিতে লাগিলাম__“‘দাদামহাশয়,””__উত্তর পাইলাম 
ন! । উচ্চতরম্বরে সম্বোধন করিলাম.-_'' দাদ! মচাশয় উঠিয়া আহ্থন '” 
উত্তর পাইলাম না। এইবারে দাদার ব্যবহারে বিজ্ঞ ৎইলাম। এমন 
কি আহ্নিক, আমার একটা কথার উত্তর দিবারও অবসর নাই! 
দাদার বুজরুকি ভাঙ্জিয়। দিতে দৃঢ়দঞ্ল্প হইয়া জলে অবতীর্ণ হইলাম । 
একগলা জলে লামিন যেমন দাদার গায়ে হাত দিয়াছি, আঅমনি__কি 
বলিব ! আনিও পধ্যস্ত স্মরণে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে, দাদার 
দেহ বায়ুপূৰ্ণ কুণ্ভবৎ গভীরজপে ভা(সছা গেল! 

"কি কারলে দাদ) বাবু! বঝালয়। বেচু উপর হইতে উচ্চকঠে চীৎকার 
করিয়া উঠিল । সঙ্গে সঙ্গে সেই মলিনবেশা কদাকারা বৃদ্ধার বিকট 
হাসি । সে বিভী(ষিক৷ময় হাহ বে না শুনিয়াছে, লে তাহার বিকটত৷ 


জোউ, ১৩১৭ ৷ ] “পুনরাগমন’” । 


কিছুতেই অঙুভব করিতে পারবেনা । প্রথমে আমি স্তস্তিত হইলাম, 
চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিলাম। লাহুবী তরঙ্গে তরঙ্গে বেন দেই 
চীৎকার আলিঙ্গন করিল। প্রতিধ্বন পরপার হইতে শতবঙ্কারে 
ছুটিহ(। আসির॥ আমার কর্ণাবরোধ করিল । আমি তয়ে জল হইতে 
উঠির! পড়িলাম । 

উঠিয়া দেখি, সে জীবস্ত ডাব্িনীমৃত্তি কোপায় অভ্চিত হুয়াছে । 

বেচু কাদিতে কাঁদিতে বলিল--,'দাদা বাবু! কি করিলে?” 
কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম ন! । আর একবার জাহ্নবীর দিকে 
চাহিলাম। দেখিলাম দাদার দেহ নদীর স্রোতে কোন্‌ অনিদিনষ্ট দেশে 
ভাসিয়! গিয়াছে। 

“'দাদ।মহাশয় { দাদামহাশয় !' কোন্‌ দুর দিগস্তাগত সেই 
ভাঁকিনীর “বিকট হান্তের মর্ম্মভেদী প্রতিধ্বনি আঁমার আকুল চীৎকারকে 
উদরস্থ করিয়া ফেলিল । 

“বেচু! এখন কি করিব 1” কিংকর্তৃব্য বিসূড় হইয়া আনি বেচুকে 
প্রশ্ন করলাম । 

ভূত ৰেচু আর আমার মর্ধ্যাদ! রাখিল ন! । মধ্দবেদনায় অতি ক্রোধে 
সে বলিয়। উঠিল, “আবার কি করিবে! তোমার সঙ্গে পড়িয। আমি 
আমার গুরুকে হারাইলাম। যাও ঠাকুর, ঘরে চলিয়া যাও ।+ 

তুমি ?" 

“আমি কোথার বাইব ?" 

দোহাই ভাই, মনের অবস্থ! বুঝ, ক্রোধ করিও ন ।” 

‘ও পাপসঙ্গ আর করিতেছি ন! ।' এই বলিয়াই বেচু তীরভূঞ্দি 
অবলম্বন কক্সিয়! উন্মত্তের মত ছুটিল; ও দেখিতে দেখিতে অদৃষ্ঠ 
হুইন্্রাগেল । 


অলৌকিক রহহ্ত ৷ [ ২য় তাগ, ২ সংখ্য।। 


প্রনপূর্ণ নগরে উৎসবময় মহাষ্টমীর নিশায় আমি একাকী-_যেন 
জ্রীবনহীন শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছি। ঘরে ফিরিবার চিত্তায় হৃদয় চকু 
দুরু কাঁপিয়া উঠিল । সমস্ত সঙ্গীকে অগ্রেই পরিত্যাগ করিদ্াছি। সঙ্গে নর্থ 
রহিঘাছে ; এরূপ অবস্থায় একাকী কেমন করিয়। ঘরে ফিরিব? 

বেচু যাইসার সময় আমার বন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিস! গিয়াছে । আমি 
তাহা পরিধান করিয়: বেচুর বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম; এবং অনন্তোপাস় 
হইয়া ঘাট ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম । 

পথে পড়িয়া হুই একপদ অগ্রসর হইয়া দেখি একখানা গাড়ী পথের 
পাশে দাড়াইয়া আছে; ভাড়াটিয়া গাড়ী মনে করিয়া নিকটে গির়া 
দেখি__একি ! এযে আমাদেরই গাড়ী! একি আমি শ্বপ্ন দেখিতেছি ! 

আমি বিস্ময়ে, উল্লাসে, উন্মত্তের গ্তা় বলিয়। উঠিলাম-_“কোচোগ্জান 1» 
কেচোরান "আমাকে দেখিয়াই বণিল_-“এই যে আছি হুজুর ।* 

তাহার উত্তরে আমার বিস্বন্ন চতুগুণ বাড়িয়া উঠিল। বোধ হইল, 
সে যেন আমারই অপেক্ষ। করিতেছিল। আমি বলিলাম--''কে তোমাকে 
এখানে আসিতে বলিয়াছে ৮৮ 

কোচোয়ান বজিল-_-“হরিয়ার মুখে আপনাদের আগমন বার্তা শুনি! 
আম! আপনাদের লইয়া যাইতে আমাকে পাঠাইরা দিম্মাছেন। আপনার 
সঙ্গে ঠাকুরদাদা বাবু আসিয়াছেন, তিনি কই ?”' 

শতনি অন্তত্র গিয়াছেন,’”” এই বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া আমি কোচো- 
ফ্নানকে চলিতে আদেশ করিলাম । বিভীধিক! সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেই 
বুদ্ধার বিকট হালি শকটচক্র শব্দ আবৃত করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল ৷ 
বাতনায় দুই হন্তে আমি মুখ ঢ।কিলাম, আর মনে মনে প্রতিন্তা করিলাম 
ইহ জন্মে আর গোপালের নাম মুখে আনিব ন! । (ক্রমশঃ ) 

শক্ষীরোদ প্রসাদ বিস্তাবিনোদ । 


জোক, ১৩১৭।] 


স্বপ্ম-কথ। । 
স্বপ্নে দলীল প্রাপ্তি । 
(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর ) 


সার ওয়াপ্টার স্কট তাহার ওরেবাপি” উপগ্ঠালের পরিশিষ্টে নি্- 
লিখিত স্বপ্ন বৃত্তান্তটি খুব বিশ্বস্ত সুত্রে 'অবগচ বলিয়। সন্নিবোশত 
করিয়াছেন । 

রথারফোর্ড, স্কট্লাও দেশীয় একল্সন সঙ্গতিপন্র বাক্তি। তাহার 
অনেক জমি জমা ছিল। এ দেশের এক প্রবল জমিদার বাকি খাজ্জনার 
দাবী দিয়| রথারফোর্ডের নামে অনেক ট!কার নালিশ করিয়াছিলেন। 
ঘে জমির উপর থাজ্রনার দাবী কর! হইয়াছিল, উক্ত জমি নিফর বলিয়া 
রখারক্ষোর্ডের বরাবর ধারণা ছিল,__টাহার বিশ্বাদ ছিল, বহুকাল পুর্বে 
তাহার পিতা এ জমি সম্বন্ধে লমিদারদিগের সহিত একট! বন্দোবস্ত 
করিয়া গিল্নাছেন, স্থতরাং উহার খাজনা আর নিতে হইবে না । কিন্ত 
বহু অন্বেষণ করিয়াও তিনি এ সম্বন্ধে কোন কাগজ পত্র বা দলিল 
বাহির করিতে পারিলেন না এদং পিতা মৃত্যুর সময় বা পুর্বে এ সম্বন্ধে 
তাহাকে কিছু বশপিয়াছিলেন--ইহাও ঠাচার বোধ হুল না। মবদ্দমার 
দিন ক্রমে নিকটস্থ হইল, অণ্চ তিনি কিছুই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে 
পারিলেন ন| । নিশ্চয়ই হারিতে হটবে ইহ! ভাবিয়! তিনি' স্থির কবি- 
লেন “কল্য এভিনবর। গিয়া জমিদারদের সহিত এই মোকদ্দম! আপোবে 
মিটাইয়| লইব । . মকদ্দম! চালাইয়া বৃথা খরচ বাড়াই কেন?” এই 
সংকল্প করিয়! তিনি বিষগ্র-মলে নিদ্রা গেলেন। 

সেই রাত্রেই তিনি শ্বপ্র দেখিলেন ভাহার পিতা নিকটে দীড়াইর) 


২ অলোকিক রহস্য । [ক্স তাগ; ২য় সংখা! ॥ 


তাহার বিষাদের কারণ লিজ্ঞাসা করিতেছেন তিনি পিতাকে সমস 
বিবরণ দয়! বলিলেন “আমার একান্ত বিশ্বাস উক্ত টাক! আমাদের 
দেয় নহে, অথচ এ সম্বন্ধে কোন কাগজ পত্র পাইতেছি না । ইহাই 
আমার বিষাদের কারণ ।* পিত! বলিলেন “বৎস, তুমি যাহ! ভাবিয়াছ 
তাহাই ঠিক । প্রকৃতপক্ষে উক্ত টাকা আমাদের দেয় নহে । অনেক 
কাল পূর্বে আমি এ জমির স্বত্ব ক্রত্প করিয়া জমি নিষ্ষর করিয়া লইয়া- 
ছিলাম। ইহার দলীল অমুক এটর্ণির নিকট আছে। শ্রী এটি এখন 
বুদ্ধ হইয়াছেন এবং কার্য হইতে অবসর লইয়া! এডিনবলার নিকট 
ইন্ভারেম্ফ নামক নগরে বাস কারতেছেন। তাহার নিকট হইতে তুমি 
সমস্ত কাগজ পণ পাইবে । কিন্ত ইহ! অনেক কালের কথা, তাহার 
শ্ররণ না থাকিতেও পারে। যদি তিনি ই! বিশ্বত হইয়। থাকেন, 
তাহাকে ঝলিবে যে যেদিন আমি তাহার টাকা চুকাইয়া দিতে যাই, 
সেই [দন একটি পর্ত,গাল মোহর ভাঙ্গাইবার জন্য আমাকে বড় কষ্ট 
পাইতে হইকাছিল। এ মোহরের পরিবর্তে কেহুহ টাক! দিতে চাহেন৷, 
অবশেষে আমরা এক শু ড়ির দোকানে কিছু মত্ত ক্রয় করিয়া তাহ! 
ভাঙ্গাইহ!ছিলাম। এই ঘটনাটি বাঁললেই তাহার সকল কথা মনে 
পড়িবে।” এই বলিয়। পিতা অস্তহিত হইলেন । রথারফো্ড প্রতাষে 
ভঠিক্াই এটর্ণির নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন বাস্তবিকই এটর্ণি 
খুব বৃদ্ধ হইক্বাছেন। দলীলের কথা৷ লিন্তাসা করায় তাহার প্রথমে 
কিছুই প্ররণ হইলনা, পরে পর্ভ,গাল মোহরের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিবামাত্র 
তিনি বলিলেন “হা! হাঁ! ওঃ সে অনেক দিনের কথা । দলীল আমার 
নিকটে আছে। “এই বলির! তিনি সমস্ত কাগজ পত্র আনিয়! দিলেন। 
নির্দ্ট দিলে রথারঞফ্েঙ আদালতে এ দলীল হাজির করিয়া মকদদমায 
অয়লাত করিলেন। 


¥? 


জোট, ১৩১৭ । ] শ্বপ্-কথা । 


সার ওয়াণ্টার স্কট্‌ বলেন “বোধ হয় রথারফোর্ড বালাকালে পিতার 
নিকট হইতে প্র বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু উহ! তাহার জাগ্রৎ-স্থৃতি 
( Consious memory ) হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, অথচ প্রচ্ছন্নভবে 
(in a sub consious state ) উহ! তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে- 
ছিল । নিদ্রাবস্তা্গ এ প্রচ্ছন্ন স্থিত জাগ্রৎ চৈতন্তে ভালিয়া উঠিয়াছিল 
মাত্র” অবশ্য, ইহ! ঘে অসম্ভব নহে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য । আবার, 
পিতার অনবধানত। নিবন্ধন পুত্রকে যে বিষম মনস্যাপ ও অর্থহানি লহ 
করিতে ছইতেছিল, তাহ। নিবারণ করিবার জন্য সুস্সদেছে তিনি পুত্রের 
নিকট আনিয়া প্র সকল কথা বলিয়া গেলেন--ইহা ও অসম্ভব নহে। 


ভীষণ হত্যাকাণ্ড । 
এড মণ্ড, নয়ওয়ে নামক এক ইংরাজ ওরিয়েন্ট লাহাজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। ১৮৪০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে এ জাহাঞ্জ মানিল! হইতে কেঙিজে 
আলিতেছিল। ৮ই তারিখে উহা! €লপ্ট, হেলেনা দ্বীপ হইতে প্রায় 
৭ মাইল দুরে অবস্থিত ছিল। সেই রাত্রে এড্মও. যে একটি ভয়ঙ্কর 
স্বপ্ন দেখেন তাছ! তিনি পরদিবদই এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়! রাখেন ₹__ 
জাহাজ ওরিদেন্ট 

ম্যানিলা হইতে কেণ্ডিজ, 

৮ই ফেব্রুগারী, ১৮৪০ 
রাত্রি ৭॥*টার সময় সেন্টহেলেন! দ্বীপ প্রায় ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে । 
পটার সময় নীচের কামরায় আসিলাম। আমার ভ্রাতা নেবেলকে 
একখানি পত্র লিখিলাম। ৯__৪৫ মিনিটে শয়ন করিলাম ও নিত্র 
গেলাম । স্বপ্নে দেখিলাম--ছুইটি লোক ভ্রাতাকে আক্রমণ ও হত্যা করিল । 
ত্রাত। অস্বারোহণে ওয়েড ব্রিন্র, নামক স্থানে যাইতেছিল। পবধিমধে 


৮৪ অলৌকিক রৎক্ত । [ বয় তাগ, হয় সংখ্য।। 


এই ঘটন। ঘটল । এক ব্যক্তি অশ্বের লাগাম ধরিয়। হইবার পিস্তল 
ছুড়িল, কিন্ত কোন শব্দ হইল না। ইহাতে লে ভ্রাতাকে একটা 
আঘাত কারল। ভ্রাত৷ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। তখন তাহারা 
উভয়েই তাহাকে আঘাত করিতে লাগিপ। অবশেষে তাহার স্বন্ধ 
দেশ ধরিয়া রাস্তার উপর দিয়া তাহাকে হিচড়াহয়। টানিয়। পইয়। 
গেল এবং এক স্থানে ফেলিয়। চলিয়৷। গেল । রাত্রি ৪টার সমন জাহাজের 
তবাবধানের অন্ত আমার নিদ্রাভঙ্গ করা হইল । আমি তখন পর্যন্ত 
এ স্বপ্রটি দেখিতেছিলাম। ইতি 
এড্মও, নর ওয়ে 

এই তো। গেল ঘটনাস্থল হুইতে শত শত মাইল দূরে দসমুদ্রবক্ষে 
জাহ।জের উপরের দৃশ্য! এখন প্রকৃত ঘটনাস্থলে আসিয়! দেখ। বাক্‌ 
ব্যাপারটা কত দূর সতা। নেবেল নর্ওয়ে এ দিবস (৮ই ফেব্রুদারী ) 
কোন কার্যোপলক্ষে বড় মিনে যান। ফিরিতে রাত্রি হন্গ। প্রায় ৯৫ 
টার সময় তিনি একাকী অশ্বারোহণে গৃহাভিষুখে যাত্রা করেন। 
ওয়েড ব্রিলে তাহার গৃহ, স্থতরাং ওয়েড ব্রিজের রান্ত। ধরি! তাহাকে 
আলিতে হইতেছিল। তিনি ৩.৪ মাইল আসিলে, লাইটুছুট ও জেম্দ্‌ 
নামে দুই ভ্রাত। তাহাকে আক্রমণ ও হুত্য। করে। বড্মিলের 
আদালতে হত্যাকারীদের বিচার হয় এবং দোষী সাবাত্ত হওয়ায়, ১৮৪৯, 
১৩ই এপ্রিল তারিখে উভযষেরই প্রাবদণ্ড হয়। বিচারকালে উইলিয়াম 
লাইট্ছুট নিজ মুখে যাহ! স্বীকার করিয়াছেন, আমরা নিযে তাহা উদ্ধত 
করিলাম ॥ ইহা! হইতে পাঠক বুঝিতে পারবেন স্বপ্রট কত দূর সতা। 

“আমি ৮ই তারিখে বড়মিলে গিক্াছিলাম। ফিরিবার সমস রাস্তা 
আমার ভাই জেস্সের সহিত দেখা হয়। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমাদের 
কিছু পক্সসার দরকার, সুতরাং এক মাঠে লুকাইন্কা রহিলাম। খানিক 


Ed 


ৰ 


১০৪ 


জো, ১৩১৭ ৷] প্রেতাত্মার মুক্তি দর্শন । 


পরে এক অস্বারোহীকে আক্রমণ করিলাম । জেম্স্‌ দুই বার পিন্ডল 
ছাড়িল, কিন্ত আওয়াজ হইল না) ইহ! দেখিয়া সে এ পিস্তলের 
দ্বারা উহাকে আঘাত কারুল। আমি বরাবরই জেমসের সঙ্গে ছিলাম । 
নর্ওয়ে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলে আমর! তাহাকে টানিয়া রাস্তার 
ধারে জলের নিকট আনিলাম। তখন রাত্রি কত আমি জানি না। 
আমরা টাকার একট থলে পাইলাম । উহাতে কত ছিল জানিতাম না।” 
ভীমাধনলাল রারচৌধুরি 1 


প্রেতাত্মার মূর্তি দর্শন । 
স্বৃতা চন্দ্রকুমারী । 

কলিকাতার পূর্কোপকঠস্থিত বাঘমারি নামক পল্লী হইতে এই 
কাকুড়গাছিতে আলিয়া বসবাস করিবার চারি পাচ বৎসর পরে 
একাদন রাত্রে মদীয় কনিষ্ঠ সহোদর-সমভিব্যাতাকে "সহর হইতে 
প্রতা।গমন কালীন একটি অত্যাম্চর্ধা দৃশ্য লঙ্গনগোচর হইয়াছিল । 
আমর। ছুই ভ্রাতায় রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় “সাধারণ ব্রাহ্ম- 
সমাজ-প্রার্থনা-মন্দির'’ হইতে গৃহে :প্রত্যাগমন করিতেছিলাম। 
বরাবর মাণিকতলার খালের পুল পার হইয়া নারিকেলডাঙ্গা সাউথ. 
রোডের মোড়ে আপিন! উপস্থিত হুইয়াছি, এমন সময় রাস্তার অপর 
পা্বস্থিত চৌধুরী মহাশয়ের বাটার সম্ুখস্থ একটি বকুল গাছের 
তলার একআন পরিচিত! স্ত্রীলোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। 
তাহার বয়ল আন্দাব্দ ৪০1৪৫ বৎসর হইবে । বৃদ্ধ! আসাদের সন্মুখে 
উপস্থিত হুইয়া জিজ্ঞাস করিল,__“বাবুদের যাওয়। ছইয়াছিল 


৮৬ অলৌকিক রহন্ত। [২৪ ভাগ, ২এ সংখ্য।। 


কোথায় ? আমি বলিলাম, “সলিমলায় একটা কা ছিল, তাই 
গিয়াছিলাম, এখন বাড়ী ফিরিতেছি ।”” তারপর, আমাদের বাড়ীর 
অন্তানা সকপের বিষয় জিত্তাল। করিল; আমি যথাহথ উত্তর প্রান 
করিলাম। শেষে আমর! উভয়ে তাহাকে একদিন আমাদের বাটী 
আসিতে অনুরোধ করিলাম; উহার উত্তরে বলিল,-_-‘“আর বাবা, 
আমার যাওয়া! পারি যদি মাঠাক্‌রুণের সহিত একবার দেখা 
করিব।’” আমি জ্রিজ্ঞাস। করিলাম,--“‘তুমি এখন এইখানেই তো 
আছ? এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের ওখানে ঘেও না 
কেন? “আর বাবা, আমি এখন কোথার থাকি ঠিক নাই ! রাত 
ভয়ে যাচ্ছে, তোমরা এখন এলো |” এই বলিয়। বৃদ্ধ! হঠাৎ আমাদের 
সম্মুখ হইতে অস্তহিত হইল। চক্ষের নিমিষে কোথায় যে সনি! 
পড়িল কিছুই স্থির করিতে পারলাম লা! তাছাকে আরও ছুই 
ভাতিটি বিষয় জিজ্ঞাস) করিবার ছিল, সেইপ্রন্ত আমরা উতয়ে তৎক্ষণা২ 
এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমাদের চেষ্ট! 
বার্থহইল। ব$ই আশ্চর্যের বিষন্দ যে, এত অল্প সময়ের মধো লে 
অকস্মাৎ কোথা লুকাইসা পড়িল, আমর! কিছুই স্থির করিতে 
পাবিলাম না! আর একটা নংশ্র্ধা এই দেখিলাম যে, ঘখন সে 
আমাদের সহিত কথাবার্তা কছিতেছিল, তখন বেন রাস্তায় একটিও 
জনপ্রাণী ছিল লা-_ধেন মুহ্র্তমধ্যে কোন মন্ত্রবলে সকলের গতিবিধি 
বন্ধ করিয়া রাখা হইয়া[ছল-_কআর বেই সে আমাদের নিকট হইতে 
অপন্যতত হইল, সনি লোকের বাতান্মাত আরম্ভ হইল! ইহা আমরা 
উভগ্পেই বেশ লক্ষ্য করিল্নাছিলাম, কিন্ত তাহার অকন্মাৎ অপসর্পণে 
আমরা! অধিকতর আশ্চর্যাস্থত চইন্থাছিলাম | ইহার কোন কারণ 
খুঁক্িত্থা পাইলাম না। অবশেষে, আত্মতুস্টির নিমিত্ত একটা মনগড়। 


জোট, ১৩১৭। প্রেতাত্মার সূর্ঠি দর্শন ৷ ৮৭ 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, বোধ হয়, কাহাকে দেখিতে পাই্পাছিল 
এবং তাহার সহিত বোধ হন গোপনীয় কথাছিপ, তাই, আমাদের 
নিকট হইতে হঠাৎ চলিয়া গেল। কিন্তু, যখন পুনরায় মনে হইল যে, 
এত অল্প সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ চক্ষের নিমিষে, কোথায় সরিরা পড়িল__মার 
ইহার মধো কার সঙ্গেই বা দেখ। ভইল-_তথন আমর! পুনরায় হতবিবেক 
হইয়া পড়িলাম! অবশেষে, তাহার সম্বচ্ধে নানা বিষছগ কপোপকথন 
করিতে করিতে আমরা বাড়ীর দিকে অগ্রালর হুইলাম। 

উপরোলিখিত স্ত্রীলোকটিকে আমরা বাল্যকাল হইতে চিনি; 
মাণিকতল। মেইন রোডের উপর উছার একথানি মুদিখানার দোকান 
ছিল; আমর! উহার দোকানে অনেক সময় সওদা। লইতাম এবং 
সেও আমাদিগকে বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত স্নেহ ও ঘত্ব করিত। প্রতাহ 
প্রভাতে নিপ্রাভঙ্গের পর সর্ব প্রথমে আমরা উহার দোকানে উপস্থিত 
হইলাম এবং সে আমাদের হাতে সুড়ী সুড়কী দিয়া পুনরায় বাটা 
পাঠাইক্সা দিত। যদি কোন দিন আমরা যাইতে না পারিতাম, 
তাহা হইলে, সে দোকানের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখিয়া আমাদের খবর 
লইয়! যাইত । আমরা তাহাকে “‘চন্দুরী’”’ বলিয়া ডাকিতাম; 
কেবল ঘে আমরা তাহাকে কর নামে ডাকিতাম, তাহ! নহে, পাড়ার 
সকলেই তাহাকে ত্র নামে ড!কিত-__তাহার আসল নাম, “চন্র- 
কুমারী” । তারপর, আমরা বড় হইলে, তাছার দেকানে আর যাইতাষ 
না, সে কিন্তু গ্রত্াহই আমাদের খবর লইত । 

তারপর আমর! বাড়ী আপিন মাতাঠাকুরানীকে প্রানাইলম যে, 
অনেক দিন পরে ‘‘চন্দুরীর’” সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদের 
কখ। শুনিয়! বিশ্মগ্র-বাকে৷ বলিয়। উঠিলেন,-_“সে কি] চন্দুমী তো 
বছর খানেকের উপর হইল মারা! গিয়াছে !" আমরাও তত্বৎ বিস্মিত 


৮৮ অলৌকিক রহস্ড। [২ তাগ, ২ সংখ্যা । 


হইয়া বলিলাস,--মাত্রা গিয়াছে কি! এই আমর! তাহাকে আল- 
জ্যান্ত দেখি আসিলাম ; সে সকলের কথা ভ্িজ্ঞাল। করিল এবং 
তোমার সহিত একদিন দেখা করিবে, তাহাও বলিল। মারা 
গিয়াছে তুমি কি কারয়া ভ্রানিলে ?* তিনি বলিলেন,__“এই রালের 
সময় আমাদের ওপাড়া থেকে অনেকে আমাদের বাড়ী আনিয়াছিল, 
কিন্তু তাহাদের লক্ষে চন্দুরীকে দেখিতে না পাইয়া তাচার কণ। জিজ্ঞাসা 
করায় তাহার! বলিল যে, সে “দেশে” গিয়া 'কলেরাছ্” মারা গিয়াছে ।” 
তারপর শুনলাম যে, শু'ড়ায় চৈত্র পূর্ণিমার সমস্ত ৮রাজা রাজেন্্র লাল 
মিত্রের বাগানে যখন রাস হয়, সেই সময় প্রতি বৎসর আমাদের ওপাড়। 
হইতে অনেক স্ত্রীলোক রাদ দেখিতে আলিক্! একবার আমাদের 
বাড়ী হুইর। সকলের সহিত দেখ। সাক্ষাৎ করিয়া ঘায়। চন্দুরীও 
তাহাদের সহিত আসিত ; কিন্তু এই বৎসর সে আলে লাই দেখি, 
তাহার কথ ভিল্ঞাস! করায় জানাগেল থে সে মারা গিয়াছে । আমাদের 
কথা শুনিয্পা মাতাঠাকুরাণী অবশেষে বলিলেন বে, সে আমাদিগকে 
বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং অনেক দিন আমাদিগকে 
দেখে নাই বলিক! মৃত্যুর পর আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল! 
তাহার যে মৃত্যু হইয়াছে, সহঞ্জে এ কথা আমর! বিশ্বাস করিতে 
পারিলাম ন! । পিতাঠাকুর ও জোষ্ঠ ভ্রাতা এই কথা শুনিয়। বলিলেন, 
বোধ হয়, আমরা অন্য কাহারও সহিত কথ। কহিয়! থাকিব, রাত্রিতে 
চিনিতে পারি নাই । আমর। যে চম্দুরীকেই দেখিয়াছিলাম এবং সে 
আমাদিগের সহিত কথাবার্তা কহিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
আমাদের ছিল লা। আমাদের উভয়েরই কি দৃষ্িভ্রম উপস্থিত হইবে ? 
আর, যে সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইস্থাছিল, সে সময় সেই রাস্তাক্ 
অন্য কোন জনপ্রাণী যাতায়াত করে লাই (ইহা পূর্বেই বলিয়াছি ) 


জোট, ১০১৭ ৷ ] প্রেতাত্মার সৃষ্তি দর্শন । 


যে, আর কাহাকে দেপিয়|া ভাহাকে মনে করিয়া লই্ম্মাছি। আর 
একট! কপা,-_-সে সময় বেশ জোত্স্। ভিল, আমরা তাহাকে স্পষ্ট 
দেখিলাম, সে একথানি শাদ। ধপ্ধপে প্রান পরিয্নাছিল ; তাহার 
আকার প্রকারে এবং সর্ব্বোপরি তাছার শ্ষেহমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে তাহাকে 
আমর! সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলাম। সে যে মার! গিয়াছে. তাচ 
কি প্রকারে আমর! এত শীত্ব বিশ্বাস করি! মাতাঠাকুরাণীর এক 
প্রকার সিদ্ধান্ত এবং পিতাঠাকুর ও হ্যে্ঠ ভ্রাতার অন্য প্রকার_ 
এতছুভরের অধো পড়িক্স। আমর! উভয়ে বিলক্ষণ হতবিবেক হটলাম। 
শেষে আমার কনিষ্ঠ ত্রাতাকে ভাল করিছ জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 
আমরা ঘাহাকে দেখিলাম, সে চন্দুরী কি ন।? সে বলিল-__নিশ্চম্ুউ, 
ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । আচ্ছা, মেজদাদ|, কাল এ পাড়াতে 
গিয়া আমর! নিজে জিজ্ঞাস! করিব, চন্দুরী কোপাঁয় থাকে 1” আমিও 
সন্মত হুইলাম। 

পরদিবস প্রভাতে উঠিগ্সাই গত রজনীর অলৌকিক ব্যাপারের 
তথ্যাম্থসন্কানার্থ আমরা উভয় ভ্রাতায় বহির্গত হইলাম । মাণিকতলায় 
পুর্বে যেপানে তাহার বালগ্থান ছিল, আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়া 
শৎ্প্রতিবেশীদিগের নিকট তাহার অনুসন্ধান কারলাম। তাহারাও 
বলিল যে, দে বছর থানেক হ'বে মার! গিয়াছে ; তাহার দেশের 
খএকজ্সন আত্মীয় আসিয় তাহার এখানকাগ দোকানঘর ও জিনিসপত্র 
প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া লটস্সাগিস্জাছে। স্থতরাং সাভাঠাকুরাণীর অন্ুমানই 
ত্য বলিস বোধ হুইল। কিন্তু সে যে একদিন তাহার সিত সাক্ষাৎ 
করিবে বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, তাহ! আর 
করিল না এবং আমরাও আর তাহাকে কোথাও দেখিতে পাট নাই। 

মৃরত্যু পরে ঘে প্রেতাস্মাদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, এইট 


অলৌকিক রহস্য 1 [২ ভাগ, হয সংখা! । 


আমার তৃতীর্ন প্রতাক্ষ প্রমাণ_ পুর্বে অপর ছুটির লিহদ্দ বলিয়ান্ি 
( “অলৌকিক রহমত” ১৩১% সালের ফাব্যন ও চৈত্র সংখা দ্রষ্টব্য )। 
কিন্ত কি উপায়ে ও কোন সুত্রে যে সাক্ষাৎ হয়, তাহা এখনও নির্দ্ধারণ 
করিতে পারি নাই । যদি ভগবানের কুপা হয়, তাছ! হইলে বোধ হয়, 


স্টহ! উদঘাটন করিতে সমর্থ হইব ! 
প্রাীঅমৃতলাল দাস । 


ভুতুড়ে কাণ্ড । 

ভূত বিশ্বাস করিতাম না, ভূত আছে ইহাও মনে স্থান দিতাম না । 
আমার জীবনে ভৌতিক কাও অনেকই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, 
এখং উহাদের বিবরণ কোন কোন সংবাদও সামরিক পত্রে তৎকালে 
প্রকাশ করিয়া সাধারণের অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ডের প্রতি অবস্থা 
স্থাপন পক্ষে কতকট। সহায়তা করিয়াছি। আজ আমি পাঠকগপের 
তৃপ্তি ও অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন পক্ষে সহায়তার নিমিত্ত 
একটী গল উপস্থিত করিলাম। 

ময়মনলিংহ জেলায় বেতাগরি একটা 'প্রসিস্ধ গ্রাম । সে গ্রামের 
বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মজুমদার পরিবার সে অঞ্চলে বড় সাহুষ বলিয়া! 
প্রসিদ্ধ । মানুষে উপর তাহাদের অসীম প্রতাপ হইলেও ভূত তাহা গ্রাহথ 
করিল না। ভূত কাহাকেও খাচ্গান। দেৱ না, গ্রাহৃও করে না, আইন 
কাহনও মানে না স্থতরাং ভূতের উপর কাহারও ক্ষমত! খাটে না। 
তবে ওঝা নামক এক প্রকার জীব তাহারাই ভূতের উপর শাসনদণ্ড 
পরিচালন করি! স্বকীয় অদ্ভূত আধিপত্য বলায় রাখিতে পারিতেছে। 

বেতাগরিরই একটা পাড়া সে গ্রামের নাম আত্মাম পুর। লে 
গ্রামে ৮১৭ ঘর কাদস্থ, ১০১২ খর নমশৃত্র, ৪1৫ ঘর নট ন্সর্থাৎ লৃত্যকাগী 
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লীতবাগ্তকারী লোকের ও বাকী ১০১২ ঘর সুসলমানের বাল। এই 
কয় ঘর লই্রাই আত্মারাম পুর: বাহিরের লোক ইহাকে বেতাগরি 
হইতে স্বতন্ত্র গ্রাম বলিয়। জানে লা। ইহারা সকলেই কোন প্রকার 
হলকর্ষণের উপর জীবন নির্ভর করিয়| থাকে, অপর কোন অর্জন 
নাই বলিলেই চলে । ইহার! সকলেই প্রতাপশালী মন্ুমদার বাবদের 
প্রজা । একটী বৃহৎ প্রাচীন অশ্বথ বৃক্ষ, ভিষ্টি্টবোর্ডের বস্তা আর 
এই দরিদ্রদের ৩।৪টী পুঙ্গরিলী বাতীত এই ক্ষুদ্র গ্রামের সমৃদ্ধি আর 
কিছুই পরিলক্ষিত হঙ্ম ন।। এই গরিব পরিবারগুলির সদানন্দ দেখি 
আনে হয় ইহার) খেন কখনও দুঃখের মুথ দেপে নাই! 

এক দিন আমর! সংবাদ পাইলাম শ্রী গ্রামে নরসিংহ নটের বাড়ীতে 
ভূত পড়িয়াছে। বিশ্বাস করিলাম না, কথাটা উড়াই! দিবার চেষ্টা 
করিলাম । সকলের নির্ন্ধাতিশয় আগ্রহে আর যখন শুনিলাম এ ভুত 
মানুষের উপর আশ্রয় করিয়া কথ! কয় না, কেবলই উপদ্রব করে। 
তখন অগত্যা ভূতুড়ে কাণ্ড দর্শন-প্রয়াসী হইন্সা নরসিংহের বাড়ী 
গেলাম। আম একাকী নহি। আমার সঙ্গে কয়েক্টী ভদ্রলোক, 
তদ্মধো "আমাদের গৃহ-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্র সেন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত 
কালীচন্দ্র আচার্য্য ডাক্তার আর আমার জনৈক কর্মচারী, নাসের 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । আমরা। সেখানে গিয়া! শুনিলাম 
ভুত ইহাদের উপর আন্ুত রকমে উপদ্রব, অত্যাচার করে। কিছু 
দেখা যায় লা, কোথা হইতে অজশ্র ঢিল আসিতে থাকে, খেতে 
বসিলে ভাতের থালা নিয়া টানাটানি করে, প্রদীপট। দৌড়িয়। চলিয়া 
যায় এই সকল ছাড়! কাহার উপর মারধর করে না। দিবারাত্রি 
সর্বদাই এইক্প সমান উপদ্রব করে। 

আমরা যখন সে বাড়ীতে গেলাম, আমাদিগকে দেখিয়া বহু লোক 
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তামাস। দেখিবার জন সমবেত ৬ইল। উহারা হয়ত মনে মনে আশ 
করিতেছিল এইবার প্রতাপশালী বাবুদের প্রভাপে বেটা ভূত ধরা 
পড়িবে অপবা নরুসিংহের বাড়ী ছাড়িয়া পলাইবে । বখন তাহার! 
নিরাশ্বাস তইল, তখন হয়ত তাহারা মনে কল ও বাবুদের অথগ্ড 
প্রতাপও বুঝি ভূতের কাছে পরাভব মানিল । আমর! যখন সেখানে 
পৌছিলাম তখন বেলা প্রাতে নয়ট৷। আমর! সেখানে বালিয়া থাকিতে 
থাকিতে নরসিংহের বাড়ীর পশ্চিম দিকের একটা তেঁতুল গাছ হইতে 
অনবরত আভা [ঢিল আসিতে লাগিল। প্রায় ঢিলগুলিই আসিয়া 
আমাদের সামনে পড়িল সামরা ভীত, চকিত হইলাম কিন্তু সে গৃহের 
লোকের! কহিল, “আপনাদের য় নাই, এ পর্ণ্যস্ত কাহার উপরই 
ঢিল পড়ে নাই।” তথাপি আামর! যথাসম্ভব সতর্ক হইলাম। সে 
িলের মধো মাটি, ইট, প্রস্তর খণ্ড, ছোট নারিকেল কলিকা, আরও 
কত কিছু যা তা। 

আমর! আর ইতস্তত: না করিয়। তেঁতুল গাছট। কাটিতে আদেশ 
করিলাম। অবিলম্বে আমাদের আদেশ প্রতিপালিত হইল । তারপর 
দেখি উহাপই নিকটবঝা বাশের ঝাড় হইতে এরূপ ঢিল আসিতেছে 
আমর! এ বাশের ঝাড়ও কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলাম। অনতি- 
বিলন্বে লে আদেশও কার্যে পরিণত হুইল। স্থূল কথা, নরসিংহের 
বাড়ীর পশ্চিম দিকে আর কিছুই রাখিলাম ন!। সব ময়দান হয়! পড়িল । 
এখন ভূতকে জব্দ করিয়াছি ভাবিয়া ভারি খুসী হইলাম। ভূত কিন্ত 
আর এখানে রহিল লা। নরহিংহের বাড়ীর উত্তর দিকে কিছু দুরে 
একট| প্রকাণ্ড বটগাছ আছে, এমন বটগাছ আর এদিকে নাই । 
এখন সেই গাছ হইতেই যেন ভুত জেদ করিয়! ঢিল ছুড়িতে লাগিল । 
আমরাও সাহস ছাড়িলাম ন|। ভূতকে জব্দ করিবার উপায়াস্তর 
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দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখতে তখন বেল! প্রান একট! । আমরা 
কিন্ত বিস্রয় ও কৌতুকে আবিষ্ট হইয়া ক্ষুধাকে তুলিয়া! গিয়াছি। 
আমাদের জঠর তইতে প্াক্ষদী ক্ষুধা যেন কোথায় সে দিনের জন্য 
পলায়ন করিকাছে। আমাদের স্তায় অনেকেই কৌতুহলাবিষ্ট হইয়। ক্ষুধা 
তৃষ্কাকে পরাজিত কিয়! ভূতুড়ে কাণ্ড দেখিতে উপস্থিত রহিয়াছে। 

আমরাও কিন্তু আর বিলম্ব ন! করিয়! ভূতের সঙ্গে লড়াই আস্ত 
করিলাম। অপ্রত্যক্ষ, অন্ঞাত পদার্থের সঙ্গে লড়াইর কথা শুনিয়া 
আপনারা হয় ত স্তম্ভিত হইবেন । ফলে, আমর! ভূতের নান। পথ বন্ধ 
করিতে চেষ্ট। করিতে লাগিলাম। 'শবার কিন্তু আমর! তাড়াতাড়ি 
কয়েকজন সাহসী যুবককে কহিয়। বপি্। সাহুদ 'দয়। সেই বটগাছে 
তুলিয়। দিলাম । নরসিংহের বাড়ী হইতে সেই বিশাল দেহ বট বৃক্ষ 
প্রায় চারিপত হস্ত দুরে কিন্ত উহ! হইতে যেসকল ঢিল আলিত তাহা 
কেবলই দেই নরসিংহের গৃহ প্রাণে আলিগ। পড়িত। লক্ষাত্রষ্ট 
হইয়! উহার একটাও অন্তত্র গিয়া পড়িত না। লে বাড়ীর লোকের 
দেখিয়। দেখিয়া একটা সাহস হইয়। উঠিয়াছিল। আমর! কিন্তু রাত্রি 
হইলে ভয়ই পাইতাম, ।দনে বশিয়। ভীত হই নাই। ঘেকয় ভান 
মান গাছের আগার উঠিল তাহাদিগকে দে'খয়াও ভূত ভীত হল 
ন!, যেন তাহাদের নিকট হইতেই ঢিল আসতে লাগিল। আমরা 
নীচ হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম গাছের মানুষ এ টিলের কথ। 
কিছুই বুঝিতে পাযিতেছে ন!। আমাদের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত 
হুইল । বিশাল বৃক্ষ ছেদন কর! কঠিন ও সেট! বাস্ত পুজার গাছ বলিয়। 
সকলে অস্বীকার হইল । 

ইহার পর, ভুতের ওঝা আনিতে কহিয়া সে স্থান পরিত্যাগ 
করিলাম । আমরা দেখিয়াছি বখন কেছ পরীক্ষার্থী হুইয়!। বা ভূতকে 
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উপদ্রব করিবে বলিয়া সেখানে গেলে ভূত যেন লেদ করিস! ঢিল 
ছড়িতে থাকে। ইহার কতকদিন পর শুনিলাম ওঝ৷ এসে রাত্রে 
পু! পেতেছে। রাত্রিষোগে আমর! এক অদ্ভুত সংবাদ পাইলাম, সেই 
ওঝা ও তাহার সহুকারীকে ভূত দেই বটগাছের আগার তুলিয়া 
ফেলিয়াছে। আমর। গেলাম ন! কিন্তু কর়েকটী সাহসী যুবক সেখানে 
পাঠাইলাম, যখন ওঝা কহিল, “আমরা আর আসিব না, তোমাকে 
তাড়াইব না,” তথন ওঝ1 আস্তে আত্তে গাছ হইতে নামিয়া পলায়ন 
করিল। আর ওঝা! সে বাড়ীতে আসিতে সাহস করিল না নর- 
সিংহের এক ভ্রাতুম্পুতরের নাম ১কলাস। ভূত কিন্ত কৈলাস, তাহার স্ত্রী 
ও মাকেই বেশী উপদ্রব করিত। ইহার কল্প দিন পরে আর একজন শক্ত 
ওঝা আমিল। সে আশিয়া ভূতকে তাড়াইল সত্য কিন্ত ভূত কৈলাসের 
স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়া কহিল বে “আমি কৈলাসকে লইয়! যাইব ।” 
ইহার কিছুদিন পর হইতে আর ভূত দেখা গেল না। একদিন 
কৈলাসের মুখ দিয়! রক্ত উঠিতে লাগিল, সঙ্গে কিছু কিছু অরও 
দেখ! দিল। ডাক্তার, কবিরাজের! বলিলেন ”“টকলাদের যক্ষা হইয়াছে ।”” 
ভুতের ওঝ! বলিল “ভুতের দৃষ্টি ব। ভূতের আশ্রর় হইয়াছে 1 
কিছুদিন পর কৈলাস মরিয়া গেল, আর ভূতের উপদ্রব হইল না। 
এখনও কৈলাসের বিধবা স্ত্রী বর্তমান রহিয়াছে । কৈলাসের বয়স ছিল 
তখন প্রায় পচিশ বৎনর। এই ঘটন! বাঙ্গলা ১৩১২ সনে ঘটিয়/ছিল। 
সে আজ চারি, পাচ বৎসরের কথা । এ রহস্তু ভাবিবার কথা বটে। 
শরাকেন্্রকুমার মজুমদার । 





|4) 


ইঃ, ১৩১৭ । ] দাদা ম’শ৷য়ের ঝুলি। 


দাদ! ম’শায়ের ঝুলি । 
( ৪২ পৃষ্ঠার পর } 

পরদিন উভয়ে পুনরায় সম্মিলিত হইলে বোমকেশ বলিল “দাদ।- 
ম’লায়, আপনার কা’লকের শেব কথ! শুনে পর্যাস্ত একট) উৎকট. 
দার্শ(নিক৩1 আমাকে আশ্রয় করেছে । সাতি)ইত* ভারতবর্ষে বিশেষতঃ 
পবিত্ৰ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করে তন্বাস্থশীলনে পশ্চাৎ্পদ হওয়া: 
অত্যন্ত লজ্জার কথা। 

ভট্টাচার্য _আজল আর বেশী কথা নয় শুধু একট! কথা বলে 
আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিব। জগতে যা কিছু 
দেখতে পাওয়া বায় সে সমন্তেরই মুলে একট! না একটা ভাব নিহিত 
রয়েছে, যেট। তার জাঝনের কেন্দ্র স্বরূপ ; সেটাকে আশ্রপ্গ ক,রেই 
জি[নযট। বেঁচে থাকে। বখন সেই ভাবট! নষ্ট হ,য়ে যান কিছ পুর্ণ 
বিকাশ হছে তার কায্য ফুরিয়ে যায়, তখনই জগত হ'তে সেই জিনিষটার 
অন্তিত্ব লোপ পায়। প্রত্যেক জাতির সম্বন্ধে এই কথাট! খাটিয়ে দেখ! 
এক এক্ট। পাতিকে একটা একট। ভাবের মভিথ্যক্ত স্বক্ধপ বিবেচনা 
করা যেতে পারে । যেন সেই ভাবট! জগতে প্রচার করবার জন্যেই 
সে জাতট। জগতে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে। যতদিন পর্য্যন্ত সেই ভাব 
অক্ষুপ্ণ থাকে ততদিন পর্যাস্ত সেই জাতের উন্নতি ও অভুদর অবশ্তস্তাবী। 
কি যখনই €সহ ভাবেন হানি হয় তখনই জাতীন্গ জীবনট। ম্লান হ'য়ে 
পড়ে ॥। গ্রীক রোমান্‌ প্রভাত অতীত যুগের জাঠি সমূহ এবং বর্তমান 
যুগের ইংরাজ ফরাসী, জর্শ্মাণ প্রভৃতি জীবিত জাতি সমূহের ইতিহাসের 
আলোচনা ক”রলেই আমার কথার যথার্থ উপলব্ধি করতে পার্বি। 
এদের প্রত্যেকেরই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থলে একট! ন| একটা ভাবের 
আন্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় । কোথাও বা ক্ষান্র ভাব, কোথাও বা বৈশ্য 
ভাব, কোথাও বা অপর কোন মিশ্রভাবকে আশ্রন্থ করে জাতিটার 
পুর্রিসাধন হচ্চে । এখন আমাদের হিন্দুজাতির কথা বোঝ, । আধ্যা- 


৯৬ অলৌকিক রহ । [২ তাপ, বদর সংখ্যা 


ঝ্মিকতা ও অন্তদষ্টিই এ জাতির প্রাণ। তার ফলে বেদ, উপনিষদ্‌- 
ষড়দর্শন জগতকে আলোকত করেছে: জগতে যত ধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম ' 
আছে, অন্থসন্ধান কর্লে দেখতে পাবি, সমন্ডেরই মূল এই ভারতক্ষেত্রে 
রয়েছে । আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মধো এমন কোন কথাই দেখা 
যায় না, ভারতীয় দর্শনে যার আভাষ নাই! জগতের লোককে জ্ঞানশিক্ষ। 
দিবার জন্যই, পৃথিবীতে যথার্থ তন্বালোক প্রকাশ ক’রবার জন্যই 
এখনও হিন্দুর্জাতি বেচে আঙে। তোর! কি দেখতে প॥চ্ডিস না, 
কিরূপ শনৈঃ শটনঃ হিন্দুজাতির চিস্তা-প্রশ্থত ভাবগুলি সমস্ড সভাজাতির 
সাহিতোর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, তাদের মধ্যে নবীন আলোকের 
সঞ্চার করচে; পৃথিবীর প্রান্গ সমস্ত ভাবাতেই শ্রীমন্তগবদগীতার প্রকাশ 
হয়েচে : বেদাস্তাদি দর্শন আজ বৃধমণ্ডলীর বড় আদরের সামগ্রী! কিন্ত 
এই যেক্তানশবিজ্ঞান, এর যথার্থ উত্তরাধিকারী হচ্চিল তোরা । এর 
প্রচরি কার্য তোদের দ্বারাই সম্পা'দত হবে । বর্তমান ভারতের আর 
কোন বাক্তি এ কার্ধ)ট। ক”রে উঠতে পারবে না। ভগবান বাঙ্গালী” 
জাতিকে এই বিশেষ কার্ষে।র ভার দিয়ে জগতে পাঠিয়েছেন । তোরা 
বাঙ্গালীর ছেলে, লেখা পড়া শিখ.চিস্‌ তোরা দার্শনিক বিচারের নামে 
ভয় পেলে কে ভারতের মুখোজ্জল করবে। ত্রহ্ষবদ্যার আলোক 
জগতে ছড়িয়ে দিতে তোরা জগতে এসেচিদ্‌। এক জন বিবেকানন্দের 
শক্তিতে আমেরিকাবাসী মোহিত ছুয়েছিল । এমন দিন আলবে বে 
দিন এই বাঙ্গালা দেশ ছ'তে শত শত [ববেকানন্দ ভারতের ব্ৰহ্মজ্ঞান 
বিলাইবার অন্ত জগতের ঘরে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে । পাশ্চাত্য বৈশাবৃত্তি- 
মূলক সভাতার বিস্তার ভারতের জাতীয় উদ্বোধন হবে না। এ 
ব্রাহ্মণের দেশ | ব্রাহ্মণদের অবনতি ঘটেই দেশের বর্তমান ছর্দশা সংঘটিত 
হয়েছে। বণার্থ ব্রাহ্মণত্বোর পুনঃপ্রতিষ্ঠ। হলে, এই পুগাভূমি আবার 
সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করবে । যদি স্বদেশী হরে স্বদেশতক্তি 
প্রচার কর্তে চাল্‌, তবে এই কথাট1 ভাল করে হৃদক্সঙ্গন করতে 


ষত্বশীল হ’ও। (ক্রমশঃ ) 
শ্ীফলম্মানিল শৰ্ম্মা । 


+ 


৯ 


ন্বিত্পিজ্ল ড্রুভজ্বত ৷ 


লোটাস্‌ লাইব্রেরী । 


৫* নং কর্ণ ওয়ালিদ দ্রীট কলিকাতা । 
আমাদের প্রকাশিত ও এন্ঠান্য পুস্তকাবলী। 


ক 
মনুষ্য-_-ইহলোকে ও পরলোকে । 
এযুক্ত আশুতোষ দেব এম্‌, এ প্রণীত মুলা ৯» 
সুন্দর এন্টিক কাগঞ্জে ছাপা ও চম২কার কাগজে বাধ! এই 
পুস্তক থানিতে ইহুলোকের কম্মানুঘাম্ী পরপোকে কি ভাবে আমাদের 
ফপভোগ করতে হয়, পরলোক কি, সেখানে আমর! কিরূপ ভাবে থাকি, 
কি প্রকারে এই লগতফে দেখি ইত্যাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 











বাঞ্থারামের কাহিনী । 
উধুক্ত বরদাকান্ত নজুনদার এম্‌. এ,প্রণীত মুল্য 1%* 
পরিক্ষা এ[প্টক কাগজে ছাপ। ও সুন্দর কাগঞ্জে' বাধা ইহ! 
একট সাধকের আত্মকাহিনী, তাহার কি প্রকারে অলৌকিক বোগের 
ক্ষমতার বিশ্ব(স হইয়াছিল, মামুষ যোগবলে কি করিতে পারে, যোগ 
সাধন করিতে হইলে কি প্রকারে নিছেকে গঠন কর! উচিত, তাহ! 
বিশেষ ভাবে বণিত হুইম্বাছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের পাঠ্য । 


পত্র লিখিয়! চাহিয়া পাঠান । 
॥৫০ নং কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, ম্যানেজার 
কলিকাতা লোটাল্‌ লাইত্রেরী । 


লোটাস্‌ লাইব্রেরী, ৫০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ দ্রীট হইতে 


প্রকাশিত পুস্তকাবলী ৷ 
পৌরাণিক কথা । 
যুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংছ এম. এ, বি, এল দ্বারা প্রন্িত। 
মুল্য ১॥* টাকা স্থলে ১২ টাক! । 

উপনিগদ্‌ (বারখানি )। ৫০/০ 

মূল, অন্থ্ ও বঙ্গাহুবাদসহ, সাঙ্গাল! ভাবায় এই প্রথম প্রকাশিত 
হইল ৷ একপ সুলভ মূলো ইহার পুর্বে উপনিষদ প্রকাশিত হয় নাই। 

৬ষ্টামলাল গোস্বামী লিজাস্ত বাচম্পন্তি হাশরের দ্বারা সঙ্কলিত ৷ 


ঈশ, কেন, কঠ he বহরে, তৈত্তিরীগ্প 
প্রশ্ন, সুওক, মাওুকা ও শ্বেতাশ্বতর } 
বৃহদারণায ক কোৌহ্িতিকী 

ছান্দোগা ১1৮০ 


নারদ তক্তিসুত্র । 19/০ 


৬শ্যামলাল গোস্বামী পিন্ধাস্ত বাচস্পতি মহাশঙ দার! 
সঙ্কলিত 
মুলক অন্বয় ও বঙ্গাহছবাদসহ 
ভক্তমাত্রেরই এই গ্রাস্থের সাহাঘা গ্রহণ কর! উচিত। 
ভক্তজীবন | 1%০ 
শ্রযুক্ত মণিমোছল বন্দ্যোপাধ)ার (ব, এস, সি, তালা 
শ্রীমতী এনিবেসেন্টের Doctrine of the Heart হইতে 
অনুবাদিত । 
সৎপথ অবলথ্বী সত্ব্যক্তিদিগের [বশেষ উপকারী । 
£ 


আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম ৷ 
যুক্ত শিশিরকুমার ঘোষাল এম, এ, বি, এল ? দ্বারা লিখিত, 
মুল্য ৭০ আনা স্থলে ৪, আন! । 
জন্মান্তর রহস্য ! ৮০ 
ট্রষুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দেখ বি, এ.ক্ত 


এই পুস্তকে শান্ত এবং যুক্কি-প্রমাণাদির সবার! জগ্মান্তরতব স্থ প্রতি- 
টিত হইয়াছে । 


প্রসৃনমালিক? গ্রন্থাবলী । 
১। জীবন ও মরণান্তে জীবন । মূল্য 4/০ 
২। ধর্মনজীবন ও ভক্তি | মুল্য /* 
৩। সদ্গুর ও শিষ্য | মূল্য ”%০ 
১। প্রকৃত দীক্ষা । মুল্য %০ 
৫1 প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা | মুল্য 1/০ 
৬। আত্মোম্নয়ন । মূল্য ৮%* ( নুতন বাহির হইয়াছে ) 


পদ্মিনী । 
শ্ৰীযুক্ত ইন্দু প্ৰকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ॥%* 


সুন্দর ছাপা, চমত্কার কাপড়ে বাধা। চিতোরলপ্মী পদ্মিনীর 
ইতিহাল, ভাষা অতি চম২গার প্রতোক মহিলা ও শিক্ষিত লোকের 
স্মথ-পাঁঠা পুস্তক : বিশেষতঃ উপহার দিবার যোগ্য পুস্তক ৷ 


স্থলভ হিন্দু, সৎকৰ্ম্মমালা ॥ 
১৪শ সংস্করণ । 
পণ্ডিত প্রীমন্মথনাথ স্বতিরত্ব কর্তৃক প্রকাশিত । দ্বাদশ খণ্ড ২২ 
দুই টাক। প্রতি খণ্ড ৬১০ ॥ টীকা টীপ্লনী ও অনুবাদাদির সহিত 
যাবতীয় কর্মমকাও ও ব্যবস্থা কাও এবং কর্্নকাণ্ের প্রণালী সরল ভাষায় 


প্রায় ছুই হাজার পৃষ্ঠায় লেখ! হইয়াছে । ইহা দ্বার! বিনা উপদেশে 
কর্টানুঠান ও ব্যবস্থাদান করা যায় । একখও লইয়! পরীক্ষা করুন । 


€ ) 


সুপ্রসিদ্ধ “আৰ্ধ্যশাস্্র-প্রদীপ”’প্রণেতার পুস্তক সমূহ । 
আর্ধাশান্ত্র- প্রদীপ বা সাধকোপহ্থার (১ম ও ২য় খও)। প্রত্যেক 
খণ্ডের মূলা ২২ ছুই টাক! । মানক্তব্ এ বর্ণবিবেক (পৃন্বাদ্ধ )। উৎকৃষ্ট 
কাপড়ে বাধাই মূলা ৩২ । এ কাগজে বাধাই মূলা ২॥০ । 
বঙ্গভাষায় নূতন পুস্তক 
স্থপতি বিজ্ঞান 


বা 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা! । 
জীযুক্ত রায় সাহেব ভর্গাঁচরণ চক্রবর্তী প্রণীত মুলা ॥* আট আনা । 
চণ্ডীর। ( ২য় সংস্করণ ) 
শ্রযুক্ 'অবিনাশচজ্জ মুপোপাধ্যায় পণীত--৪৫* পৃষ্ঠায় সমাু। মূল 
বহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য 1/০ পাঁচ আনা মাত্র । 


কাঁয়ন্ছ পাৰ্ক! । 


বঙ্গদেশীয় কায়ন্ত লঙ্গা হইতে প্রকাশিত 
জাতিতত্ব বিষক এন্সপ উৎকৃ্ট মানিক পতিক! আর নাই । কায়স্থ 
সমাজের প্রধান প্রধান মগোদয়ই ইহার লেখক | কায়স্থ মাত্রই ইছা 
বিশেষ প্রয়োজ্নীয়। মূল্য সর্ব্বত্র > টাক! মাত্র। কায়স্থ সভার 
সভ্য হইলে ইহ! বিনামূল্যে প্রদত্ত হয । ১:০৪ সাল হইতে প্রকাশিত 
হইতেছে । পুরা্চন সংখ্যাও মজুত মাছে, তাহার বাধিক মুল্য >: 
সভাগণের পক্ষে ১৯ টাকা মাত্র । 


ও্াপ্ডিস্থান__ 
৮৫ গ্রে ছ্রাট কলিকাত! ৷ শ্রীশরৎ কুমার মিত্র এম, এ, বি, এল। 
সম্পাদক 
বঙ্গদেশীয় কায়ন্থ সভা । 





কামশাস্ত্র । 


বাঙ্গাল! ভাষা প্রস্তুত আছে। ধাঙার। গ্রাহক হতে ইচ্ছা করেন, 
অনুগ্রহপূর্বব্চ নিয় ঠিকানার নস, ঠিকান। স্পষ্ট লিখি পাঠাইলে বিনা- 
মুলো ও বিন। ডাকমাশুলে পুস্তক পাঠান হর? 

অত্যধিক সা অবৈধ উত্ড্রিয সেবনের ফলে যে কোন প্রশ্তারেনই পীড়া 
হউক না কেন উহা আর্রোশা করিতে হাতঙ্ক-নি গত বটকাই একমাত্র 


অমোঘ ও নির্দোষ উধধ। 


আতঙ্ক-নি গ্রহ বটিকা। 


বিকৃত পারপাক শক্তিকে পুনজ্জীবত করে, ক্ষুধা বুদ্ধি করে, ক্ষোর্ঠ- 
কাঠ্ঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিকার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব দীর্ঘকাল 
স্থায়ী করে, পমেহ প্রদর ৪ রক্রস্রাব আরোগ্য করে, ও জীবনশক্তিকে 


তেবস্বিনী করে । 


ঠিকানা _কবিরাজ 
শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী । 
আতঙ্ক নিগ্রহ ওঁষ্ধালয়, 
২১৪ নং বহুবাজার ষ্টরীট, কলিকাতা। 


শ্ীমতী নিশ্মলাবালা চৌধুরা শী-প্রণীত । 
সতীশতক ১ম্‌ খণ্ড (২র সংস্করণ ) মূল্য ;* আনা। 

সতীশতক ২য় খণ্ড € ১ম সংস্করণ ) মূল্য ১২২ এক টাক! | ইছাতে T 
শাস্তো ক সদুপদেশপূর্ণ একশত সমী রমণীর জীবনচরিত খণ্ডে খঞ্জে 
প্রকাশিত হইবে ৷ মূল মহাভারত, রানায়প, যোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত, 
দেবীভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে সতী-চরিত্র সংগৃহীত হইয়াছে । 

“স তীশতক” প্রথম খণ্ডে পদ্মা, স্থক্শ্ম।, রেণুকা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি 
এই পাঁচটি আরশ রমণীর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হুইয়াছে। 

“সতীশ ক” দ্বিতীয় খণ্ডে অরুন্ধতী, শশ্বিকল;, মালতী, বিছুল! 
প্রভৃতি একুশটি রমণীর বুস্তান্ত সন্গিবিই হুইয়ছে। 

( অক্তান্ত খণ্ড সন্ত্থ ) প্রকাশিত হইলে যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হুইবে । 


দত্ত, ফ্রেণ্স্‌ এণ্ড কোং, & 
লোটাস্‌ লাইব্রেরী । 
৫০ নং কর্ণওয়।লিস্‌ দ্রীট্‌, কলিকাতা! । 
A 


“পন্থী” চতুর্দশ বর্ষ, ১৩১৭ সীল ! 
ধর্ম এবং অধ্যাত্ম-বিন্য। সন্বন্ধীয় 


স্বাক্িল্ষ »সভ্জ ৷ 
শ্রীযুক্ত হারেত্ুরনাথ দন্ত এম,এ, বি,এল, বেদান্তরত্ব ও 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, 
কর্তৃক সম্পাদিত এবং 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্যাবিনোদ এম্‌ এ, কর্তৃক শ্রকাশিত। 
মুলা কলিকা হান ও মফঃস্থণে ডাকম!স্তুলপদহ ১)৭। 
বাঙ্গালা ভাষায় এ ধরণের মাসিক পত্র আর নাই । প্রতি সংখ্যায়: 
দেব দেবীর মত্যুকৃষ্ট হাপটোন্‌ ছবি সংযোজিত থাকিবে। 4 


শীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, 
৭৬ নং বলরাম দে স্ট্রীট, মেট কা, প্রেদ্‌_কলিকাতা । 


€ 
চিকিৎসায় যুগান্তর উপস্থিত !. 
“রোগীর প্রতি উপদেশ ও রোগের 
স্বাভাবিক চিকিৎসা” 
অর্থাৎ, 

বন! কষ্টে, বিনা ওষধে ও বিন। বায়ে সর্বপ্রকার রোগ হইতে 
নির্দোষ ও iনঃ:দন্দেহর্ূপে আরোগা লাভ করিবার উপায়। নানা মত 
যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে [চকিৎসকবিদপ্ শ্রীসতীশচন্দ্র লাতিড়ী, বি, এ, 
কর্তৃক (ববৃত । বাঙঈ্গল। ভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন । প্রতি পৃষ্টায় 
নূতন নূতন উপদেশ ও ব্যবস্থা, থাহ। ডাক্তার কবিরাজ ব। কোন চিকিৎ- 
সকের নিকট অজ্শ্ব অর্থ বায় করিয়াও পাওয়! যায় ন! । এ কথ! 
রোগিগণ মুক্তকঠে স্বীকার করিয়াছেন ও করিবেন। স্যার গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়।ছেন, “'স্বাস্থান্বেষী ঝক্কি মাত্রেরই পুস্তকখানি পাঠ 
করা বিশেষ দরকার” প্রবাসী সম্পাদক বণিয়্াছেন, “পাঠ করিলে 
উপকৃত হওয়া যায়৮। রোগিগণ বলিয়াছেন, “খাহারা নানাবিধ চিকিৎসা 
করিয়াও বিশেষ ফল পাইতেছেন ন। এবং হতাশ হইয়াছেন, এবং 
বাহার! হাপালি, অর্শ, মাালোরয়া, অলীর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় পুরাতন 
অসাধ্য ও জটিল রোগে ভুগিতেছেন, তাহাদের হস্তে উক্ত পুস্তকখানি 
পতিত হওয়া ভগবানের রুপ” । অতএব একাশশি ওুষধের মুলা স্বরূপ 
আট আন! থরচ করিয়া পুস্তকখানি পাঠ করুন; কিম্বা ৬৫।৯৪ নং 
সুক্তারাম বাবুর স্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট রোগের 
অবন্থ/ জানাইয়। বাকন্চা লউন। পুস্তকথানি ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; ভাল 
বাই্ডিং। মুল্য আট আনা | আমাদের নিকট পাওয়া যায় । 


দত্ত, ফ্রেগডস্‌ এণ্ড কোং, 
লোটাস, লাইব্রেরী । 


৫০ নং কর্ণওয়ালিস দ্ীট, কলিকাতা! ॥ 





আয়ুর্বেদ-বিহিত বিশুদ্ধ-প্রণ।লীতে প্রস্তুত 
অকৃত্রিম ওষধ । 
আমর! এই চরক-সালসায় (চরক-লংহিতা চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত 
মহা-কষায় ) অনন্তমূল, শালম মিশ্র, শ্যামালতা, ছ/তিমছাল গ্রভৃতি 
রজ্ঃ-শোধক ভেবন্ত ডপাদানে ৬৪ একার, মশলার সহিত রাফায়নিক 
প্রক্রিয়ায় জারিও স্বর্ণের সংযোগ করিয়া।ছ । 
ইহাতে অঙ্তান্ত অনেক সালসার মত অশোধিত পারদ-সংন্রব নাই । 
ইহা শীত, গ্রীন্ম, বর্ষ। সকল খা; তেই সেব্য__কোন নিয়ম পালন নাই। 
বালক, বুক্ষ, শিশু, গতিণী সকলেই নির্বিিত্বে দেবন করিতে পারেন।॥ 
বিলাতি ও বাধ! সালসার মত ইহা নহে । ৫ 
ইহা বিশেষতঃ সকল প্রকার উপদংশ রোগে সর্কসময়ে একমাত্র 
অমোঘ ওষধ। 
ইহা দু‘্ষত-রক্র-পরিন্কারক--রুশকে সধঞ্কারক-_পাবণ্য ও পুষ্টি- 
বর্ধক-ক্ষুধাধর্ধক ও কোষ্ঠ-পরিক্কার্রক-_স্মরণশক্তি ও মেধাশক্তিবদ্ধক 
_চ্ব ও ক্ষত রোগ-নিবারক-_-সব্ব প্রকার পারদ-দোদ ও গর্ষি-ঘ। 
'আরোগ্যকারক-_-বাত-বেদলার দৈব ওষধ__অর্শ-ভগন্দরের শান্তিকারক-_ 
সর্ববিধ শ্রী-রোগের আন্ত ধন্বস্তর]সর্ব্যরোগহর ; শক্তিসম্পন্ন । 
মুশ্যাদি-_এক শিশি ১-* এক ডাঃ মা১।/* আন।। 
একত্র তিন -শিশি ২॥০ আড়াই টাক! ডাঃ মাঃ ৪০ বার আন! । 
» ছয় শিশি ৮৪০. নৌনপাচ টাকা ডাঃ নাও ৯।* পাঁচ সিকা। { 
»* বার শিশি ৯-৬ নয় টাকা ডাঃ মাঃ ১০০ দেড় টাকা। 2৯ 
ভারত-আন্ুর্বেবেদ-ভাণ্ডার - ম্যানেজার, এস,ুখার্জি এগ কোং & 
১৩ নং গ্রে স্রীট, কলিকাতা! । রা 
প্রিণ্টার_এ. ব্যানালি, সেট্‌কাফ, প্রেস, ৭৬ নং বলর।স দে ্রীট, কলিকাত। 
শ্রকাশক-.ঞ্ইসতীত্র লেৰক নন্দী, ৪৭1১ নং শ্যাময়াজার প্রাট্‌, কলকাতা । 
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